পল 


শ্লি্মীরুষ্চচৈতন্যলীলার 


গ১গ্ত রহস্য । 


িসিখুপেছিিীস্টটীপী 


শ্হবের্নাম হবের্নাম ভবেনামৈব কেবলম্‌। 
কলো নাস্ত্েব ন[ক্তোব নাস্তোব গতিরন্যথ। ৪ 


বৈষ্ব দাসাছুদাস 
শ্রীমন্মথনাথ মিত্র কর্তৃক প্রণীত। 


আপপসপগতিতি  শশিশিত পাতি শা পাশাপাশি 


কলিকাতা, 


২০১ নং কর্ণ ওষালিন্‌ দ্ীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাঁইত্রেরী হইতে 


প্রীগুরুদাস চট্োোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 
২নং বগান স্বীট, ভিক্টোরিধা প্রেসে 
ভারিশীচরণ আন দ্বাবা মুদ্রিত । 
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শ্রীশ্রীগুকবে নমঃ । 


গুরুদেব ! 


শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যলীলা'র গুপ্তরহস্ত তোমা- 
রই চরণোন্ভুত ও তোমারই চারু চরণা- 
শ্রিত। তাই আজ তোমার সামগ্রী ( 
তোমারই শ্রীচরণে উৎসর্গ করিয়। কৃতার্থ পু 
হইলাম । 





সিসির 
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টং 


ভূমিকা । 


প্রায় সকল শাসম্ত্েই দেখিতে পাওয়া যায় মহাপ্রভু 
(শ্রীচৈতন্ত দেব) ভক্তাবতাঁর রূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির 
ছুর্বল এবং ধর্ম হীন জীবের কল্যাণের জন্য সর্ব-শান্ত্রান্- 
মোঁদিত যুগ ধর্শশ অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। 
কলির হ্বেচ্ছাঁচারী জীবের পক্ষে বর্ণশ্রম ধর্মের কঠোরতম 
অনুশাসন পালন কর! অনায়াসসীধ্য নহে» তাই মহাপ্রস্ভ 
বেদাদি শান্রার্ণবের নিগুঢ গর্ভ মন্থন পূর্বক ভারতকে উচ্চৈ:- 
স্বরে আশ্বাস দিয়াছিলেন «ভয় নাই” কলির সমস্ত দোষ 
থাকিলেও ইহার একটি বিশেষ গুণ আছে। সমস্ত ধর্ম 
পালন করিতে পার আর নাই পাঁর হরিনাম করিলেই 
সর্ধার্থ সিদ্ধি হইবে ভববন্ধন মোঁচন এবং পরম পদ লাভ 
হইবে কিন্ত বহুকাল হইস্ডে দাসত্ব-লব অন্ন ভোজন করিয়া 
হিন্দুর কোমল হৃদয় এরূপ বিশুষ্ষ হইয় উঠিয়াছে যে, এমন 
সহজ উপায় থাকিতেও কেহ বৈষ্ঞব ধর্থে দীক্ষিত হইতেছেন 
না। ইহা কেবল কালের দোষ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে 
পাঁরে। মহাপ্রভু শ্রীরপ সন!তনকে যেসকল ভক্তিতত্ব 
এবং যোগতত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ'র রহশ্য অভীব 
গহ। বৈষ্ণব ধর্টের বেদ শ্রীচৈতন্ত চরিতাধুত গ্রঞ্জারের 
ছন্দে লিখিত থাকায় তাহার অর্থ বড়ই দুরূহ, সাধারণ লোকে 


মি 


পয়ারের গুপ্ত অর্থ বুঝিতে পারে না, তাই এ সকল 7হস্ত 
চিরদিন গুপ্ত ভাবেই আছে এবং সেই জন্তই সর্ব সাধারণ 
জনগণের পবিত্র বৈষ্ব ধর্মে আস্থা হয় নাই। আমরা 
যতদুর সাধ্য এ সকল গুহৃতত্বের অর্থ ব্যাখ্যা! করিলাম । 
ইঙ্ছাতে সর্বসাধারণের হৃদয়ে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম উদ্দীপিত 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ভারতের খহিক এবং পারজিক 
মঙ্গলের জন্যই মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা! আমরা শাস্ত্র বচন দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে 
আঁধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্টের ভগ্ডামী ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক 
ভারতবাপী মাত্রেই যদি এই পবিত্র ধর্ে দীক্ষিত হয়েন তবে 
আবার ভারতের মুখোজ্বল হইবে ইহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। ইতি । 


বদ্ধমন | গুরুকুষ্ দাসানুদাস 


তারিখ ৫ই পৌষ, ১২৯৮ । শ্রীমন্মথনাথ মিত্র। 


শ্রীরুষ্ণচৈতন্য লীলার 


গুপ্তরহস্য | 





“গঙ্গায়! দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে | 

কলিপাপ বিনাশায় শচীগর্ডে নাতনি । 

জনিব্যামি প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ং । 

ফাল্তুনে পৌর্ণমান্তাঞ্চ নিশায়াং গৌর বিগ্রহ; 

প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হুইল নবদ্বীপ আলোকিত 

করিয়। শ্রীমচ্চৈতন্ঠ দেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কেন ? হরি- 
নামামৃত পান করাইয়া জগৎকে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন 
কেন? তাহার প্রেমাশ্রু'বন্দুতে এখনও দেশ ভাপিভেছে 
কেন? ব্রাহ্মণ হইতে যবন পর্যন্ত জাতি বিচার না! করিয়! 
সকলকেই সেই এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন কেন ? 
অনেকেই অদ্যাপি তাহার সাধু উদ্গেস্তের নিগৃঢ মর বুকিতে 
পারের নাই । অনেক মহাত্মা বলেন যে চৈতন্যদদেব টৈষ্ৰ 
ধর্ম গ্রচার করিয়া হিন্দুধধশ্েব প্রাণম্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্দ্বের 
ক্ষতি করিয়াছেন অর্থাৎ তাহার প্রচারিত ধর্মের দোহাই 
দিয়া কত লোক অনধিকারে বর্ণধর্্দ বিসর্জন দিয়। স্বেচ্ছ1- 
চারের দাসত্ব করিতেছে । কিন্তু আমর] বলি, যে মহ্থাত্বার! 
বর্ণাশ্রমধর্প ত্যাগ করিয়। প্রকৃত বৈষঃব ধর্ম অবলম্বন ক'রয়া- 
ছেন, তাহারাই ধন্য । কেননা একালে চারিটি বর্ণ কৈ? এবং 
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বর্ণাশ্রম ধর্মই বা কৈ? যেদিন হইতে ভারতের সৌজাগ্য 
থ্ধ্য চিরদিনের মত অন্তমিত হইয়াছে, যেদিন হইতে আর্র্য- 
দিগের রাঁঙজলক্গমী চিরদিনের মত বিদায় লইয়ছেন, যেদিন 
হইতে ক্ষত্রিয়কুল বাঁধ্যহীন হইয়াছেন, এবং যেদিন হইতে 
যবনস্দাপত লব্ধ অন্ন ত্রাঙ্গণের ব্রহ্মতেজঃ বিধ্বস্ত করিয়াছে * 
নেই দিন হইতেই বর্ণ এবং বর্ণাশ্রমধর্্ম শ্বস্থানে প্রস্থান 
করিয়াছে; কেবল আকাশকুন্ছমের স্তাঁয় অলীক শব্ষটি 
মাত্র জাছে। মহাভারতের "বর্ণাশ্রমধন্্ কথ*” পাঠি করিলে 
বেশ বুঝা যায় সেকালের ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ত এবং 
তাহাদের আশ্রমধশ্ম একালে আর নাই। মহাভারতে উক্ত 
হইয়াছে যে ৫ 
ভূপুরুবাচ। নবিশেষোইত্তি বর্ণানাং সব্বং ত্রান্মমিদং জগৎ । 
ব্রহ্মণ। পুক্ধস্থ্ং হি কম্্ীভিবণতাং গভম্‌ 
কামভো গপ্ররান্তীক্ষাঃ ক্রোবন]; প্রিয় নাহসাঃ। 
ত্যক্তস্ববশ্মীরক্ঞাঙ্গাস্ডেিজ; ক্ষভ্রতাং থতাঃ ॥ 
গোভ্যোবৃভিং সমাস্থায় পীতাঃকুবু!প জাঁবিন:। 
ত্বধন্মান্নানুতিষ্উভ্ত তেিজ। বৈশ্ঠতাঁং গতাঃ। 
হিংসানৃত প্রিয়) নুক্ধাঃ সর্বকন্ম্োপজীবিনঃ। 
কৃষণাঃ শৌচপ/রব্রষ্টান্ডতে দিজাঃ শুদ্রতাং গতাঃ | 
ইত্যে তৈঃ কর্্মাভিব্যস্ত। ঘিজাবর্ণান্তরং গত? । 
ইহার ভাৎ্পধ্য এই ষে-ভৃগ্ড কহিলেন, বর্ণ সকলের 
বিশ্তেষ নাই, এই নমস্ত জগত ব্রা কর্তৃক প্রথম স্য্ হইয়! 
্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্্মানহুমারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। 
যে সমন্ত-ত্রাঙ্ণগণ কামভোগে অন্ধুরক্ত, তীক্ষু শ্বতাব 
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ফোধন, লাহদিক, স্বধর্্ত্যাণী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারা ই 
ছষভিয়ত প্রাপ্ত হইয়াছে । আর যাহারা গো সমুর্দায় হুইডে 
জীবিক1 নির্বাহ করতঃ ফুষিজীবী হইয়াছে এবং ম্বধর্শের 
অনুষ্ঠান করে ন1, দেই গীতবর্ণ ব্রাহ্মণের! বৈস্তত্ব লাভ 
করিয়াছে । ষে সমস্ত দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত, সর্ব কর্ো- 
পজীবী কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচগরেত্রষ্ট তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। 
শুই সমস্ত কর্মদ্বার! পৃথকৃকুত ত্রাক্ষণেরাই বর্ণান্তরে গযন 
করিয়াছে । 
ভরদ্বাজউবাচ। ব্রাঙ্ধণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়ো বা দ্বিজোত্তম | 
বৈশ্থঃ শৃদৃশ্চ বিপ্রর্ধে তত্ব,হি বদতাঁং বর ॥ 
ভূগুকবাচ। জাঁতকর্্মাদির্ধস্ত সংঙ্গারৈঃ সংস্কতঃ শুচিঃ। 
বেদাধারন-সম্পনঃ ষট স্ু কর্তন বস্থৃতঃ | 
শৌচাচার স্থিতঃ সম্যগ্বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। 
নিত্যত্র হী সতাপর্ঃ সবৈ ব্রাহ্মণ উচাতে । 
সতাংদানমখাদ্রোহ আনুশংস্তং ত্পাস্বণ!। 
তপশ্চ দৃশ্ঠতে খত্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মত2 | 
ক্ষভ্রজং সেবতে কর্ম বেদাধ্যিয়ন সঙ্গত; | 
দানাদ!নরতিধস্ত সবৈ ক্ষলিয় উচ্যতে । 
বিশত্যাশ্ড পশুভ্যশ্চ কৃষাদানবরতিঃ শুচিঃ | 
বেদধায়ন সম্পন্ন সবৈশ্্য ইতি সংজ্জিতঠ। 
সর্বভক্ষরতি নিত্যিং সর্বকর্্মকরোইশুচিঃ | 
ত্যক্তবেদন্নাচারঃ সবৈ শৃদ্রইতি স্বতঃ 
শৃদ্রেচিতভবেরক্ষাং দ্বিজেতচ্চ নবিদ্যতে । 
নবৈ শূদ্রোভবেচ্ছ, দ্রোত্রান্ষণো| ত্রাঙ্মণোনচ ॥ 
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অগ্যার্থঃ। ভরদাক্স বলিলেন, হে দ্বিজোতম বক্তা বর 
বিগ্র্ধে? কোন্‌ কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়? কি করিলে ক্ষতির 
হইয়া থাকে এবং কিরূপ কার্য্য দ্বারা বৈশ্য ও শূত্র হয় 
আপনি তাহ কীর্তন করুনৃ। 

ভূশ্ত কহিলেন, জাত-কর্্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যিনি 
সংস্কৃত ও শুচি হইয়াছেন এবং যিনি বেদাধায়ন করিয়াছেন, 
প্রতিদিন যিনি সন্ধাঁ, সান, জপ, হোম, দেবপুজা, আতিথ্য 
ও বলিবৈশ্বদেব এই সট. কর্ম করিয়া থাকেন; শৌচ ও 
আচার সমঘ্বিত সমাকৃরূপে বিঘসাশী ও গুরুজনের প্রিয় 
পাত্র, নিত্যব্রতী এবং নত্যপরায়ণ, তীঁহাঁকেই ব্রাঙ্গণ বল! 
যায়। বাঁহাতে সত্য, দান? অড্রোহ, আনুশংশ্য, দয়, লজ্জা, 
ও তপস্যা আছে তিনিই ত্রাক্ষণ হয়েন। যিনি যুদ্ধা্ধ 
হিংসা কার্য করিয়া থাকেন, বেদাধায়নে অন্ুরক্ত হয়েন 
এবং ত্রাহ্মণগণকে অর্থদান ও প্রজাগণ হইছে অর্থ আর্দান 
করেন তাহাকে ক্ষত্রিয় বল? যায় । যিনি কৃষি ও পশুপালন 
করেন, দান করিতে অন্ুরক্ত রহেন, শুচি ও বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন 
তিনিই বৈশ্বাসংজ্কক হইয়া! থাকেন । যে বাক্তি নিয়ত সমস্ত 
বস্তু ভক্ষণেই অনুরক্ত, সমস্ত কর্ম করিতে আসক্ত, অশুচি, 
বেদজ্ঞানবিহীন ও অনাচার, তাহাকেই শূদ্র বলা যায়। 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি শৃদ্রে লক্ষিত হয় তবে তাদশ শৃড্রও 
শূদ্র নহে এবং ত্রাহ্মণে যর তদীয় লক্ষণ না থাকে, তবে 
তঠুহাঁকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। 

এইরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ষ্বের লক্ষণ মহাভারতে বিস্তৃতরূপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহ! সম্যক উদ্ধত কর] অসম্ভব 
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তবে “বর্ণাশ্রম ধর্মবকথন" পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, সকল 
ধর্ম অপেক্ষা ক্ষাত্রধর্ শ্রেষ্ঠ, রাজধর্্ম অর্থাৎ ক্ষাত্রধর্ম দ্বারাই 
নকল বর্ণই রক্ষিত হয়। ন্মুতরাং ক্ষান্রধর্্ম বিনষ্ট হইলে 
সকল ধর্হ বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিচ ব্রাহ্ষণগণ ক্ষাত্রধর্ম্ম 
দ্বারাই পরিরক্ষিত হুন, কারণ ত্রাঙ্গণ বিনষ্ট হইলে চাতুর্বণ্য 
অথব! চাতুরাশ্রম্য প্রভৃতি কোন ধর্্দই থাকিতে পারে না। 

এখন আমরা বুঝিনাম যে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক 
বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিরক্ষিত হইবে । কিন্তু হায়! আজ সেই 
বীরেন্রকেশরিগণ কোথায় ? ক্ষাত্রধন্ম পালন করতঃ, ব্রাহ্মণ, 
বৈশ্ঠ ও শৃদ্র এই ত্রিবর্ণকে যথোক্ত আশ্রম ধর্ম সকল, কে 
আচরণ করছিবে? আজ কাহার বাহুবলে এই সকল ধর্ম 
রক্ষিত হইবে? ইদানীং সেই ক্ষজিয়কুল ত নির্মল হইয়াছে 
তবে আর বর্ণাশ্রযধর্্ম কৈ? আবার এই ঘোর ছুর্দিনে সেই 
ননাতন-ধর্শ্ম-স্তম্ত ব্রাহ্মণগণ কোথায়? চতুর্দশ ভূবনাক্মক 
অনন্তকোটি ব্রক্মাণ্ডের অণু পরমাণুতত্ব আর কে বুঝিবে? 
ধর্্মময় সুক্পদর্শনে অভীন্দ্রিয় পদার্থের উপলব্ধি কে করিবে? 
এই বর্ণসঙ্কর বিধশ্মি বিপ্লাবিত দেশে অনাচার, অত্যাচার, 
ব্যভিছ্বার ও শ্ত্রেচ্ছাচারসন্কুল কলিকালে কাম, ক্রোধ, লোত, 
মোহ, মদ? মাৎ্সর্ষের ছন্রধুদ্ধ ক্ষেক্ে যজ্ৰবত সম্পাদন কে 
করিবে ? আর কি সেই ভারতবর্ষ হইতে ক্রোভশ্বিনী নদীর 
স্তায় পয়ন্থিনী গাভীগণের ছুপ্ধআোতঃ প্রবাহিত হইবে? আর 
কি খষিগণের প্রার্থনান্থনারে বৈকুধনাথ বৈকুগশুন্ত করিয়। 
যজ্ঞরক্ষার্থ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন? আর কি ঈীগি 
হইতে গুকদেবের মত তত্বজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিবেন? ভারত 


(৬) 
আজ সে তপোবল বিক্রম হারাইয়াছে। আর সে বিশ্বাস 
মাই, বল নাই, ধৈর্য্য নাই, সাহস নাই, তাদৃক তগোবল- 
সম্পন্ন ব্রন্মবিৎ ব্রাহ্মণ নাই? যে ত্রাঙ্গণ ন্ুরত্ব, ইন্দ্র 
এবং ব্রহ্গপদ পর্য্যন্ত ভুচ্ছজ্ঞান করতঃ চিরজীবন কেবল 
তপন্ঠা করিয়! অতিবাহিত করিয়াছেন, আজ সে ব্রাহ্মণ 
আর নাই, যে ব্রাক্ষণের কঠোর তপস্তার ইতিহাস শুনিয়া 
আঁজ উপন্তাঁস ধলিয়! মনে হর সে ব্রাঙ্গণ আর নাই। গর্ভা- 
ধান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশান-কাধ্য পর্য্যন্ত জীবনের 
নমন্ত ব্যাপার বেদমন্ত্রে সমাহিত হইত সে আধ্যজীবন আর 
নাই। সে ক্রদ্ধচারী ব্রঙ্গচারিণী পিতা মাতা আর নাই। 
পরব্র্ম সমাহিত নির্িকল্প হৃদয়ে কেবল দৈবতেজঃ সম্পন্ন 
পুজ কামনায় খতুকালে একবারের জন্য ধর্ম পক্তীতে উপগমন 
আর নাই । ভবে আর বর্ণাশ্রম ধর্শ কে রক্ষা করিবেন? 
হায়! আজ মেই ত্যাগশীল ত্রন্মাজ্ঞ ব্রাঙ্গণের বংশধরগণ 
বেদাধ্যয়ন, অধ্যাপনা,যক্জাদি করা দূরে থাকুক্‌, সন্ধা, জপ, 
হোম ও পুজা কর! দূরে থাকুক্‌, অর্থলালপায় অধম জাতির 
শত্রমণ এমন কি দাসত পধ্যন্ত করিতেছেন, শ্বধশ্ম-ত্যাগী ও 
আচারভ্রষ্ট হইয়া (ব্রাঙ্ণ বলা দূরে থাকৃ) হিন্দু, বলিয়! 
পরিচয় দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। আর বীহারা শান্ত্া- 
ধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকেন তাহার দগ্ধ উদরের 
জন্য না করেন এমন অকাধ্যই নাই, অর্থ পাইলে মিথ্যা 
ব্যবস্থ। দিতে কিছুমাত্র কু ঠত হয়েন না, ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 
ধরি] আর নাই, এখন কেবল অন্র-চিস্তাই তপস্যা । 
আবার ত্রান্মণের ,শ্রেষ্ঠ কুলীন উপাধিধারী মহাশয়েদের 
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অনাচার, ব্যভিচার, কদাচার ও পাঁপাচারের কথা লিখি 
আমর! লেখনীকে কলুধিত করিতে চাই না, তবে তাহার! 
কোন্‌ সাহসে ক্রাক্ষণ বলিয়া পরিচয় দেন ইহাই আশ্চর্য্য । 
গর্ভাধান হিন্দুধর্মের যুূল ভিত্তি বলিয়া শুনিতে পাই, কিন্ত 
হিন্দু সমাজের চুড়ামণি মহাশয়দের কগ্ঠার বিবাহের সময় 
কোন শাস্তই খাটে না । কুলীন কন্ঠার ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃ- 
ক্রম হইলেও বিবাহ হয় না। আবার একজন কুলীন 
শতাধিক কণ্তার পাণিগ্রহণ করিলেও জাতি বা ধর্ম বিনষ্ট 
হয় না। (আমরা দেখিয়াছি একরাত্বে এক অতি বৃদ্ধ 
কুলীন ত্রাক্গণ ১৩টি হুতভাগিনী কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া" 
ছেন) বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু এই সকল কন্াঁর 
সতীত্ব রক্ষ! কে করিবে? তাহাদের মতি গতি কি হইবে? 
তাঁহাদের চিরছুঃখ নিবারণের উপায় কি? তাহাদের 
ব্যভিচারেই ত আদ ভারত রসাঁতলে গিয়াছে । ছঃখের 
কথ! বলিব কিঃ ভাহাদের ব্যভিচারের কথা শুনিয়া আজ 
শ্লেচ্ছ জাঁতিও কর্ণে অঙ্গুলি দিতেছেন। ব্রাহ্গণ একটির 
অধিক কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন এরূপ বিধি কোন্‌ 
শাঙ্রে আছে? আধ্যদিগের প্রণীত শাস্ত্রে তো কখনই 
থাকিবে না) আবার কোন যুক্তিতেও ত আইসে না। 
তাই আজ বিধর্ষিগণ হিন্দুধর্মকে ভগ্ডামীতে পরিপূর্ণ বলিয়! 
উপহাস করেন, কিন্তু তাহাদের কথায় কোন্‌ হিন্দু প্রতিবাদ 
করিবেন? এখন আর হিন্দুর ধর্দের দিকে দুটি নাই, 
আজ হিন্দুর যথা কথঞ্চিৎ উদর পূর্তি হইলেই আনন্দ 
আযর] প্রতিদিন দেখিতে পাই (বীহার] ইংরাজী ভাষা 
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কধনও অধ্যয়ন করেন নাই) বাজারের যবন-স্পৃষ্ট, পক্কান, 
কলের চিনি, লুচি, আলুরদম, গো এবং শৃকরের চর্বি মিশ্রিত 
স্বত, কলের ময়দা! ও লবণ পিদ্ধ তুল, এবং বাজারের 
হোটেলের অন্ন প্রায় নকল, ব্রাঙ্গণ মহাশয়ই অল্লান বদনে 
ভোজন করিয়। তৃপ্তিলাভ করিডেছেন। ইহাতে ব্রান্ষণঞ্ধ, 
হিন্দুত্ রক্ষা হওয়া দূরে থাক, যবনত্ব পর্ধ্যত্ত কখনই রক্ষিত 
হইতে পারে না । আবার ধাহারা যবনান্ন ভোজন করতঃ 
হত্তভীগ্য হিন্দু সমাজকে পদদলিত করিতেছেন তাহাদের 
বাটান্ে এমন কি বেশ্ঠা! বাটীতেও কোন তামসিক প্রতিমা 
পুজ] কিংব! শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কলাপ উপস্থিত হইলে ব্রাক্ষণগণ 
এবং উপাধিধারী প্রাঙ্গণ পঞ্ডিতগণ ভোজন করিতেছেন, 
টাদ! লইতেছেন, দক্ষিণা লইতেছেন এবং বিদায় লইয়া 
কৃতার্থ বোধ করিতেছেন । আবার চারিদিকে চীৎকার 
করিতেছেন “কলিতে ত্রাঙ্গণ আছেন বৈ কি?” বর্ণাশ্রম 
ধর্খ্ম “হিন্দুরা আছে বৈকি? কিন্তু আমর! বলতে পারি 
কলিতে ব্রাক্মণ নাই, বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই, এবং হিন্দুধ্ও 
নাই । কলিতে ব্রাঙ্ণ নাই তাই বর্ণাশ্রম ধর্্মও নাই । এদিকে 
কত শত মহাপুরুষ আমোঁদের জন্য চিরকাল অখাদা ভোজন 
করিরাঁছেন, অবশেষে রোগ প্রযুক্তই হউক অথবা পারত্রিক 
দণ্ডের লঘৃকরণ জন্যই হুটক, অখাদ্য ভোজন পরিত্যাগ 
করিয়। হিন্দু ধর্মের ধবজ] উদ়্াইয়া আজ হিন্দু সাজে পসাঁর 
করিতেছেন, কিন্ত আমর1 তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি 
(হিনঈুর্খ আজকাল তো! লাওয়ারিন্‌ হইয়। পড়িয়াছে )। 
যদি এক দেহেতেই অখাদ্য ভোজন করিয়া অবশেষে কোন 
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কারণ বশতঃ পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দু হইতে পারা যায়, তবে 
সেকালে ফাহার। সামান্ত শ্রীণীর্ধ-ভোজন-পাপে পিরিলি 
হইয়াছিলেন তাহাদের অপরাধ কি? এবং বাহার বিদ্য! 
শিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন, তাহার্দেরই বা অপরাধ কি? 
মহাভারতে শ্বধর্ম্ত্যাগী ত্রাহ্মণকে শুত্র সদৃশ বলিয়াছেন, 
যখ1--- 

জ্যাকর্ষণং শক্রনিবর্থণঞ্চ কুযির্বণিজ্য। পশুপালনঞ্চ । 

শুজষণধ্াপিতথার্থ হেতোর কার্যামেতৎ পরমং দ্বিজন্থয। 

সেবাস্ত ব্রক্মষট কর্ম গৃহস্থ্বেন মনীষিণ। | 

কত কৃত্য স্যচারণ্যে বানে! বিপ্রস্ত শস্তাতে। 

রাজ প্রেষাং কৃষিধনং জীবনঞ্চ বণিজ্ায়া । 

কৌটিল্যং কৌলটেয়প্ কুষীদ্চ বিবর্ভয়েৎ। 

শুর্রো রাজন্‌ ভব ব্রহ্গবন্ধু দুশ্গরিত্ো] 

যশ্চধর্্মাদপেভ? 1 


বুষলীপতিঃ পিশুনো নর্ভনশ্চ গ্রাম প্রেষ্যে] যশ্চ 
তবে দ্বিকর্ম্মা। 
জপন্‌ বেদানজপংস্চাঁপি রাঁজন্‌ সমঃ শৃত্র্দাসবচ্চাপি 
ভোজ্য । 
এতেসর্কেশৃদ্রনমাঁভবস্তি রাঁজন্রেতান্‌ বর্জয়েদ্দেবকুত্যে | 
নিমর্ধ্যাদে চা শুচৌ ভ্রুরবৃতে হিংসাত্মকে ত্যক্তধর্ম__ 
 স্ববৃতে । 
হব্যং কব্যং যানি চান্তানিরাজন্‌ দেয়ান্য দেয়ানি”” 
ভবস্তি চাট্মৈ 
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অগ্যার্থ। জ্যাকর্ষণ, শক্রনিহনন, কৃষি, বাঁণিজা, পণ্খ- 
পালন এবং অর্থলাভ লালসার অন্যের শুত্রষণ এই রমস্ত 
বান্ণের অকার্য্য বলিয়া নির্দি্ হইয়াছে। বুন্ধিমান্‌ গৃহ- 
স্থের ত্রক্ষবিষয়ক বট. কর্খ সকল আঁচরণপূর্বক কুতকৃত্য 
হইর়! অরণ্যে প্রবেশ করাই প্রশক্ত। ব্রাহ্মণ রাজার 
(তখন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন) দাসত্ব, কৃষিলবধধন, বাণিজ্যের 
দ্বার! জীবিকা নির্ব্বাহ, কৌটিল্য, কৌলটেম্স অর্থাৎ পরদার- 
রতি এবং কুষীদ পণ দান বাঁ তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ স্ুদগ্রহণ 
এই সকল কার্ধ্য পরিতাগ করিবেন। মহারাজ বন্দবন্ধু 
অর্থ[ৎ অধম ব্রা্দণ এবং দুশ্চরিত্র,স্বধর্্মপরিভাগী বুষলীপতি, 
পিশুন, নর্ভন, গ্রামপ্রেবয, কুকর্ধরত ব্রাহ্মণ শূদ্র সদৃশ, 
স্থতরাং সে বেদোক্ত মন্ত্র নকল জপ ককুক বা না করুক্‌, 
দাসগণের শূদ্র পঁক্ততে ভোঁছন;য় হইয়! থাকে । মহারাজ 
রাজ প্রেষ্যাদি সকলেই শূদ্র-সদূশ, অতএব তাহাদিগকে 
দেবকুত্যে বর্জন করিবে । ক্রাঙ্গণ মর্ধ্যাদা বিহীন, অশুচি, 
ক্ুববৃতি, হিংসক এবং নদীয় ধন্ম ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে, 
তাহাকে হব্য কব্য প্রভৃতি যাহা কিছু দেওর1 যায়, সমস্তই 
অদত্তের ন্যায় হইয়া! থাকে । 

এখন পাঠক মহোদয়গণ বিচার করিয়া? দেখুন, মহাঁ- 
ভাঁরতোক্ত সেই বেদজ্ঞ, আচারবান্‌ শুক্রবর্ণ ব্রাহ্মণ একালে 
আর কৈ? সেই পিঙ্গলবর্ণ ক্ষপ্রিয় ঠক? সেই পীতবর্ণ 
বৈশ্ত কৈ? এখন আমরা বলিতে পারি যে “শুক্রোরক্তন্তথা- 
পীত“হদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ”। আজকাল সকল বর্ণই কর্ম 
দোষে শৃত্রবর্ণ হইয়াছে। তাই ত্রাহ্ষণ হইতে চগ্ডাল পর্য্যস্ত 
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আজ বাবু উপাধিধারী * হইয়াছে । তবে আর বর্ণ কৈ? 
বণ্ধনশ্রম ধর্মই বাকৈ? আর্ধযধর্ম আর নাই আছে কেবল 
বাস্থাড়ম্বর আর ঘোর ভগ্তাঁমি ৷ | 

€) বর্ণাশ্রম ধর্দে় বাহাড়ম্বর এবং ভণ্ডামি দেখিয়াই তো 
কভ সহশ্র লোক মুসলমানদের শাসন সময়ে মুন্লেম্‌ ধর্ণ্ 
অবলম্বন করিয়াছিল, আবার ইংরেজের শাদন-সময়ে কত 
সহঅলোক গ্রী্টীয় ধর্ম অবলম্বন কৰিতে লাগিল, পাদরি 
তায়াদের মিষ্টভাষণে কতলোঁক চমকিত হইলেন । এমন 
সময়ে মহাত্ম। রামমোহন রায় ভাবিলেন হিন্দুরন্ন আর থাকে 
না, এমন কোন উপায় অবলম্বন করা টাই যাহাতে লোকে 
আর খষ্টীয়ান হইতে ন| পারে, তাই 'তিনি ঘোষণা করিয়া- 
ছিলেন । বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিবার আবশ্তকতা নাই, 
কেবল ঈশ্বর উপাননা করিলেই জীবের মুক্তি হইবে এই 
জন্যই তিনি নেই সময়ে ব্রাঙ্মনমাঙ্গ স্থাপন! করিয়াছিলেন । 
সে সময়ে যাঁদ ব্রাঙ্গদমাজ স্থা(গত না হইত তবে আঙ্গ 
্রীষ্টিয়ান হইতে কেহ বাকী থাকিত না। সে সনয়ে ভারতের 
যে সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহাছে ত্রাক্মসমাজই 
তাহার "মহৌষধ হুইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। তবে 
তিনি বন্ডই স্ল্ম পথ দেখাইয়াছিলেন, তাই আজ পর্যন্ত 
ব্রাহ্ম সমাজের কোন উন্নতি হইল না বরং ভ্রাতাঁদের অত্যা- 
চারে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছে । তাহা- 
পুর্বে ষে কারণে মুদলমানরাজ আধ্যদিগকে কাকের বঞ্জজ্ভন 


শক্ত সেই কারণেই বোধ হয় ইংরাজ হিন্দুকে বাবু বলিয়া সম্বোধন 
ক্করেন। 
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দের ধর্মালোচনাত কখনই নাই কেবল ভারত উদ্ধার 
হইবে কিসে এই চিস্তা, আবার মধ্যে মধ্যে গির্জায় বশ 
সমস্বরে নিষি,য়, নিরাকার, নিগুণর ব্রদ্মবেচারির উপর হুকুম 
জারি করিয়া থাকেন “অন্ধকার হইতে ভে আলোতে তে 
লইয়া যাও” । বিধব! দিদিবাবু, পিসিমা,, মাষিম। এবং দিদি 
মার বিয়েট]! দিতে পারিলেই এখন ভাঁরত উদ্ধার হয় এবং 
ব্রাক্মদমাঁজের উদ্দেশ্য ও সাধিত হয় । আমরা এখন দেখিতেছি 
মহাত্বী রামমোহন রায় শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া 
ফেলিয়াছেন । ভায়ার যর্দি যথার্থই ধর্শীলোচনা করিতেঙ্গ 
তবে “অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়৷ যাগ” কথাগুলি 
ভুলিয়। গিয়া! আজ ভাকিতেন “আলোক হইতে অন্ধকারে 
যাইতে পারিলেই ভাল । 
“যা নিশা সর্বভিতানাং তশ্যাং জাগন্তি সংযর্মী, 
যস্তাং জাগ্রতি ভূভানি ন! নিশা পম্ত তো মুনেঃ।” 

ইহার অর্থ কে বুঝিবে ? পুজ্যপাদ খষিগণ কেবল কলি- 
কালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের উদর পোষণের জন্যই বোধ হয় 
শাঘ্ন কল প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাই বলি আর অর্থে কার্য্য 
নাই । আবার গুনিয়। হাস্য সপ্ধরণ করিতে পার! যায় না, 
ভায়াদের মধ্যে কেহ কেহ জাচার্ধ্য এবং মহর্ষি শবঝের দ্বব- 
মানন। করিয়! স্বয়ংই আচার্য্য এবং মহর্ষি পদ গ্রহণ করিয়া 
ছেন। কলিরাজ ধন্য তোমার মহিমা! অবশেষে ভার- 
ত্রে-ভাগ্যে এই ঘটিল। 

মহর্ষি মহ্াশয়কে আমরা আর কিছু বলিতে চাই না, 
তবে এই পর্যযস্ত বলিব, কলির মহর্ষি মহাশয়! ারভবর্ষ 
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ত্যাগ করিয়া! আফিকা। খণ্ডের কোন পার্বত্য প্রদেশে গমন 
পূর্ব্ষ ““মহর্ধি” কিন্বা! এক্রন্দর্ষি” উপাধিট! গ্রহণ করিলেই 
ভাল হইত, কেননা ধে ভারতে মনুষ্য হইতে স্থাবর জঙ্গম 
পর্যাস্ত, কীট হইতে কীটাথু পর্য্যন্ত, মহর্ধি শবের অর্থ আজ 
পর্যন্ত ভুলিতে পারে নাই, পে ভারতে এ বিড়ম্বন] কেন? 
শত সহম্র বৎসর কঠোর তপস্যা! করিরাও “মুনি খষি” উপাধি 
পাওয়। যায় কিনা সন্দেহ । যে ম্হর্ষির যোগভঙ্গ ভয়ে 
অগ্মরাঁগণ ভূবনমোহন রূপের ছটা অন্তহ্িত করিয়া দিগ্‌ 
দিগন্তে পলায়ন করিতেন, জাজ কিনা ৰিলাস-বিহ্বল, 
দেৰ ধর্শপরাজুখ, সমাজপরিত্যন্ক, বিকৃত মস্তি, অস্তঃসার 
শৃন্ত ব্যক্তি মহর্ষি পদে অভিষিক্ত! সকলই কালের দোব, 
কলিতে আরধধ্যধর্ম অন্তহিত হইয়াছে, ভাই এত উৎপাত 
ঘটিতেছে। 

আবার শ্রীপদের উপর ৰিক্ফোটিকের ভ্াায় বিপদের 
উপর বিপদ্‌, সমগ্র পুরাণ ইতিহাস পাঠ করিলে কোন স্থানে 
এক আধট! যোগীর নাষ শুনিতে পাওয়া! হার, কিন্তু আজ 
কাল পথে ঘাটে ষোগীর হাট বসিয়াছে, আজ আমেরিক। 
হইতে ব্যাপারী আসিয়া ঘোষণা করিলেন চাই “রিফাইশু. 
যোগ প্রত্যেকের পক্ষে মুল্য ১০ টাকা, আজ কাশীধামে 
একজন তণ্ডযোগী ফেরি করিতেছেন চাই “ঘ্রাটকযোগ* মূল্য 
৫ টাকা” এব্প সিদ্ধপুরুষ বহুস্থানে ছুই চারিটি গেখিতে 
পাওয়] যার । এ যোগে দেবতার নাম মাই, মঙ্ নাই শুম, 
দম, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, 


ধারণা ইত্যাদি কোন প্রক্রির়াই নাই, জাছে কেবল শ্বাল, 
২ 


(১৪) 
প্রশ্বাস গ্রধং অবশেষে ক্ষয়কাশ ও যক্সাকাশ। এই সকল 
ঘোর মিথ্যাবাধী প্রচ্ছন্ন নান্তিক প্রতারকের দল দিন দিন 
মৃখ-সম্প্রদ্ধায়ে প্রতূত্ব প্রাপ্ত হইর! কৃহকজাল বিস্তার করত: 
ক্রমশঃ বুদ্ধিমান মানবগণের বুদ্ধিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া 
তুলিয়াছে। এই ভগদিগের কথায় ধাহারা আস্থা করেন 
তাহার] বতই ভ্রান্ত, তাহাদিগের উদ্দেশ সাধু বটে, কিন্ত 
উপায় ভদ্বিপরীত, এজন্যই আমর! তাহাদিগকে ত্রাস্ত 
খলিতেছি। পরম্ত কতকগুলি মুদ্রা আছে, চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া! তাহা সাধিত হয়। চক্ষুকে অতিশয় বলপূব্ধক 
নিষ্পীড়ন করিলে চক্ষুর ভিতরে যে এক প্রকার আলে! 
দেখা যায়, পূর্বোক্ত মুদ্রাতেও প্ররূপ একটা আঁলাক দৃষ্ট 
হয়; তখন এ ভণ্ড গুরু উহাকেই পরব্রন্দের জ্যোতি বলিয়া 
বুঝাইয়। দেন ; এইরূপ দুই একটা “বুজরুকি” দেখাইয়া! 
নরপিশাচ ভগুযোগী বেন্‌ দশ টাকা রোজগার করিতেছেন । 
কিন্তু আমরা বলি সাঁধু সাবধান। ইংরাজী নবিস্‌ ভায়া ! 
ভূমি ইংরাজী ভাধায় বেস্‌ সুশিক্ষিত হইয়াছ শ্বীকার করি, 
ফলতঃ যোগশিক্ষ] বিষয়ে তোমার হাতে খড়ি, তাই €তামার 
এ সফল ভগুযোগিগণের কখায় অবিশ্বাস হয় না। জেশে 
সম্পূর্ণরূপে যোগ শিক্ষার অভাব হইয়াছে, তাই ধূর্তগণ 
স্বার্থসাধন জন্য এতাদৃক্‌ প্রতারণা জাল বিষ্তারের সুযোগ 
পাইয়াছে। যাঁহাহউক, কাচকে হীরক বলিয়া আর বুঝিও 
ন্‌ €ভগদিগ্রের কথা আর শুনিও না। তুমি হনুমানের 
মভগ্থারে বসিয়া যোগাভ্যাস করিবে, বিদ্ত বিভীবণ-বূপ- 
শ্লারী তোমার ভগ্গুরু তন্ভঃবক্ষ হইতে তোমার জদয়ং 
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মনিরের সার সর্বন্থ রামচন্ত্রের গাঁ সনাতন ধণ্ত্রকে রস" 
ভলে লইয্না যাইবে । পরন্ত আমরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি 
কত যৃবক কাশীধামে গিয়া কোন ভওযোগীর নিকটে ত্রাটক- 
যোগ শিক্ষা করিয়৷ দুশ্চিকিৎম্য রোগে আক্তাস্ত হইয়াছেন, 
কিন্ত তথাপি লোকে ভগ্দিগের কথায় অবিশ্বাস করিতেছেন 
না$ ইহা বড়ই পরিভাঁপের বিষয় । এ বিভ্রাটের ফ্বেতু কি? 
হেতু আর কিছুই নছে, কেবল আধুনিক বর্ণাশ্রমের ভগুমী 
দেখিয়াই লোকে অন্য পথ অবলম্বনের চেষ্টা পাইভেছে । 
লিখিতে হক্ত কম্পমান হইতেছে, হ্বদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
মন্তক ঘূর্ণমান হইতেছে, ও কলেবর থরথর করিয়া কাপি- 
তেছে। এ ঘোর দুর্দিনে, আমাদের দেশের কেবল কুল 
রযণীগণই শ্বধর্শপালন করিয়া থাকেন, তীহারাই আম'দের 
দেশের গৃহলঙ্্মী তাহারাই সতীত্ব রক্ষা করিয়। ন্বামীর- 
ধর্্মপত্তী হইয়া স্বামিভক্তি, পিতৃভক্তি ও দেবতক্ির জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন; অতিথি সৎকার, তীর্ঘর্শন তাহা- 
দেরই আছে। ভর্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, লক্জা, শ্রী তীহাদেরই 
আছে। পবিত্র অন্ন পাক করিয়। কলির অন্নগত প্রাণ 
জীবগণের জীবন রক্ষ! করিয়া থাকেন, কিন্ত হায়! এ 
দুর্দিনে ভাহাঁও তো! লুপ্ত হইতে চলিল! আজ কুলরম্ণীর 
চিরছুঃখ মোঁচনের ভন করিয়া ইংলও হইতে দলে দলে 
জেনেন। মিশন আসিয়া, ভারতের নানাস্থানে বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়াছেন, এবং বালিকাগণের 
পানীয় জল দিবার জন্য চণ্ডালকন্যা নিযুক্ত করছেন, 
ইহা উদ্দেশ্ত আর কিছুই নহে, প্রথমেই ছ্রাতিটা নষ্ট 
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করিতে হইবে। তাহার পর মেম গুরুমাভার! বালিকা- 
গ্রহের জন্ত লোকের ৰাটী বাটী ফিরিতে লাগিলেন, কাটা 
আসিলেই ত অগ্রে আর্ধ্যশান্ত্র বর্ণজ্কান-বিবর্জিত, বিকৃত 
মন্তিক্ষ, পাশ্চাত্য-বিদ্যাঁভিমানী, অন্তসারশূন্ত ৰাবুরদল 
কৃতার্থ হইলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গেই গিন্লি বাবু, ফিদি বাবু, 
দিদিমা বাবু সকলেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিলেন, মেম সাহে- 
বের মিষ্ট বাক্যে তাহাদের শরীর গলিয়া গেল। বালিকা- 
দিগকে মেম সাহেবের গুভ্র হন্ডে সমর্পণ করা হইল । 
বাঙ্গালী আজ বঙ্গভাষ! ভুলিয়! গিয়াছেন, তাই মেম 
সাহ্বেব বালিকাগণকে বাঙ্গাল পড়াইতেছেন, তাহার সন্ধে 
সঙ্গে শ্রীতীয় ধর্শের ধুকনি দিয়া নিজের কাধ্য উদ্ধার করি- 
লেন, বিলাতি ধরণের নাচ, গান শিক্ষা দিলেন, আবার 
জ্ীশ্বাধীনতার মহামন্ত্রে দীক্ষিতা করিলেন। তাই দেখা- 
দেখি কত নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের কন্তা, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্র 
জাতির কন্া, বেস্তা কন্ত!, হাঁড়ি মুচির কন্যা ও গ্রীষ্টানের 
কন্তা সকলেই মেম সাহেবের কুরুক্ষেত্রে প্রচুর দক্ষিণ 
দিয়া সমবেতা হইলেন, চগ্ডালকন্তার হস্তে লুচি, কচুরি, 
মিষ্টান্ন, পানীয় জল খাইতে লাগিলেন, অনাচার, ব্যভিচার 
সকল গুণেই বালিকাগণ ভূষিত! হইলেন। ধন্য জেনেনা 
মিশন ! ধন্য তোমাদের কুহক ! ধন্য তোমাদের সত্যতা! 
কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা আজ পর্য্যস্ত কোন মুসলমানের 
কন্তা মেম সাহেবের স্কুলে প্রেরিত হয় নাই, ধন্ত মুসলমান ! 
ধন্ত তেমাদের একতা | ধন্ত তোমাদের স্বধর্্ম রক্ষা । এদিকে 
ঘালিকাঁগণ কুতবিঘ্য হইয়া বাটীতে ৰলিভে লাগিলেন 
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ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্তন্বরূপ,” ভোঁমাদের মাটির ও পাখ- 
'রের ঠাকুরগুলা মিথ্যা। পিতা মাত! বড়ই আনন্দলাভ 
করিলেন, মনে করিলেন বাঁলিক! বেস্‌ লেখাপড়া শিক্ষা 
করিয়াছেন। তখন মেম সাহেবকে অর্থাৎ কন্তার গুরুমাকে 
কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; দেশের বড়ই মঙ্গল হইল, 
স্রীলোকের চিরকুসংক্ষার ঘুচিয়া গেল। কিন্তু আমর] বলিতে 
পারি এ নকল বালিকা যাহাদের ঘরে পদার্পণ করিবেন, 
তাহাদের সংসার ধূধুকরিয়! জলিয়া যাইবে, এই অর্থহীন 
ও দরিদ্র বাঙ্গালির ঘরে এই সকল বিলানশপ্রয়া, ধর্মৃহীনা 
রমণী যখন গৃহিণী হইবেন তখন আর সংসারে শ্রী থাকিবে 
না, লক্ষমীদেবী কোন্‌ দিকে পলায়ন করিবেন । ইহারা 
অন্ন পাক করিবেম না, গৃহস্থলীর কোন কাধ্য করিবেন ন1। 

স্বামিভক্তি ত থাঁকিবেই না, বরং স্বামীকে ক্ুতদান বলিয়! 
মনে করিবেন, শ্বশুর শংশুডীকে শৃগাল কি! কুকুর বলিরা 
মনে করিবেন । বালক বানিকাঁকে লালন পালন করিতে 
পারিবেন না, কেবল বিদ্যান্সনার এবং নাটক পড়িবেন, 
কার্পেট বুনিবেন এবং বিলাসিতার প্রবল বেগ লহ করিতে 
না পারিলে অবশেষে কুলে কালি দিবেন। মেম সাহেবের 
কুকুক্ষেত্রে উপদেশ পাইয়া, বানিকাদিগের সংসার বৈরাগা 
হইবে, তৎপরে শ্রী-ম্বাধানতার গাণ্ভীবে বিলাসিত্তার ব্রঙ্গান্্ 
যোজন করিয়া হিন্কুল নির্মল করিবে । বাঁলকগণ সাব" 
ধান! সংসারে আসিয়া যদি সখী হইতে চাঁও, যদিগ্দীয়ে 
শান্তি স্থাপন করিতে চাও, যদি অর্থবান্‌ হইতে চাও, যি 
দীর্ঘ-জীবন লাঁভ করিতে চাঁও, যদি ধর্মচিন্তা করিতে চাও, 
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এবং যদি পবিত্র অন্ন ভোজন করিতে চাও, ভবে এ সকর্স 
বালিকার পাণিগ্রহণ কদাচ করিবে না। জেনেন| মিসন 
বিরুদ্ধে একজন সম্রান্ত ইংরাজ-রমধী কি বলিয়াছেন পাঠক 
দেখুন, যথ। ৪-- 
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এইত কলির প্রথম নমুনা । আরও কত দেখিতে হইবে 
জা জানো শা কিত্কা আক জা এনা বাভিতা টো 
প্রাবল্য কেন? এই বিষ্ম বিভ্রাটের কারণ কি? সহত্র 
সহ লে!ক মুসলমান, গ্রীষ্টান্‌ এবং নান্তিক হইলেন কেন? 
শত শত লোক বাদারে ষোগশিক্ষা ক্রয় করিয়া মূর্খতা 
প্রকাশু করিতেছেন কেন? কোঁষল হৃদয় ৰবালিকাদ্দিগকে 
মেম ( পুতন1) সাহেবের হন্তে সমর্পণ কর! হইতেছে কেন? 
আমর কাহারও উপর দোষারোপ করিব জানি না, তবে 
এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, আধ্যসমাজ এবং ধর্মরক্ষক 
্রাহ্মণ মহাশয়গণ যদি পেটের দায়ে স্বধন্মত্যাগ না করিতেন 
এবং অনাচার না কইতভেন ও সমস্ত অপকন্ম ঞচঞ্চটে 
করিয়া! না লইতেন তবে খবিগণের পুণ্যতৃমি ভারতবর্ষ ভাজ 
নরকবৰৎ প্রতীয়মান হইত না। 
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ভারতের ব্রান্দণ (ছুই চারিটি শ্বধর্মপালন করেন থটে 
কিন্ধ, তাহাদের ছ্বার। দেশের মঙ্গল সাধন হইতে পারে ম19, 
আজ ন্বেচছাচারী হইয়! দাসত্ব করিতেছেন, শান্সের নিষেধ 
মাঁনিতেছেন না, অখাদ্য ভোজন করিতেছেন, কেহ বা 
গোঁপনে, কেহ বা প্রকাণ্য ভাবে যবনান্ন ভোজন করিতে- 
ছেন, স্বেচ্ছাঁচার, ব্যভিঢার ও পাঁপাচারের আকর হইয়াছেন, 
আবার কেহ বা তত্র শান্পের দোহাই দিয়া, অবৈধ মদ্য মাংস 
খাইতেছেন, কেহ বাঁ শুক্র বিএ্ুয় করিতেছেন, কেহ ব 
বল্লালমেনের দোহাই দিয়! শত শত ভাগ্যহীনা বনিতার 
পাণিগ্রহণ করতঃ ব্যভিচারে ভারতকে কলুষিত করিতেছেন । 
ব্রাক্মণই ত প্রথমে বিলাতগমনের পথ পরার করয়াছিলেন, 
ত্রাহ্মণইত প্রথমে খ্রীষ্টার ধর্ম গ্রহণ করিয়। আদর্শ হইয়।- 
ছিলেন। ত্রাহ্মনের পাপাচার ভারত আর বহন করিতে 
পারেন না, তাই আন ভারতে ঘন ঘন ভূমিকম্প, ঘন ঘন 
উদ্ধাপাত, ঘন ঘন ধমকেতুন্ন আবিউা1ব, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, 
অনাবৃট্টি ও সংক্রানক পীঢ! প্রভৃতি মানাপ্রকার উপদ্রব 
ঘটিতেছে । চিরছুঃপিনা কলীন রমধীগণের দীধনিশ্বাসরূপ 
অগ্নি অঞ্দ্র ভারতের চারিদিকে দাউ দাঁট করিয়া জলিতেছে, 
তাই আজ সে'ণার তাবত ছারখার হইতেছে । হা বল্লাল- 
সেন। আজ ভূমি কোথায়? কি কুক্ষণে তুমি বঙ্গদেশে 
জন্গ্রহণ করিয়াছিলে ? কি অশুভক্ষণে তুমি রাজা হুইয়া- 
ছিল? তুমি কৌলীন্ত প্রথা স্থষ্টি করিয়া! দেশের সর্বনাশ 
করিয়া গিয়াছ! আজ কুলরমণীগরণের চক্ষের জল কে মুছ'" 
ইয়া দিবে? ইংরাজ-রাজ ! তুমি যদি কৃপাকটাক্ষপা 


(২১ ) 


কর, তবেইত কুলীন রমণীর চিরছুঃখ নিরারিত হইবে, নচেৎ 
উপাক্সাস্তর নাই। এই অযশঙ্কর কার্য দেখিয়াই ত ইংরাজী 
শিক্ষিত ধৃবকের মনে সনৌহ উপস্থিত হয়, হিন্দুধর্ম অনীস্ছ] 
হয়। অবিশ্বাস হয়, তাই এত লোক হিন্দুধর্ম বিসঙ্জবন 
দিয়াছে । | 

প্রতিম! পুজা 1" অব্যবহিত মুক্তির কারণ যে তত্বজ্ঞান 
ভাহা চঞ্চল এবং সমল মনে উদ্দিত হয় না; চিত্তের চাঞ্চল্য 
দুর করিয়! তাহাকে নির্ববাত দীপ তুল্য স্ুস্থির করা, পরমে- 
শ্বরের উপাসনার কর্শ, এবং মনোমালিন্ত সম্যকৃক্খপে পরি- 
ফাঁর করণ পূর্বক উহাকে বিশুদ্ধ "্ফটিকের ল্তায় নিশ্র্ল করা, 
ঈশ্বরে গ্রগাঁট অথচ ননষ্টিকী ভক্তি ব্যতীত অন্ত কাহারও 
লাধ্য নাই। অপিচ সেই দৃঢ় ভক্তি ভাহ! নিত্য নৈমিত্তিক 
কর্্মাদির ঘারাই লব্ধ হয়। যনঃ অদৃষ্ঠ বন্তর ধারণার 
নিতান্ত অশক্ত, অতএব ধেয়মুত্তির বর্ণন] মাত্র শ্রবণে তাহার 
চিন্তা কর! ছুঃসাধ্য, স্বতরাং তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে 
সেই মৃত পটে চিত্রিত অথব1 মুত্তিকাদিতে নির্মিত করিয়। 
পূজা করিলে, ধ্যানাচ্চনা উভয়েরই উপযোগী হয়। কিন্তু 
প্রকার আরাধনা] প্রভ্যহ হওয়] স্ৃুকঠিন, এজন্ত বিশেষ 
বিশেষ দিন অবধারিত হইয়া কতিপয় বিগ্রহ-সন্বন্ধে দৃঢ় 
শাসনও হইয়াছে, অর্থাৎ পর্বে পর্বে সেই সেই পুজা, অক-. 
রণে প্রত্যবায় রূপ তয়, এবং তৎ-করণে দ্বর্গ-ভোগাছি 
উৎকৃষ্ট ফলের প্রলোভন দর্শিত হইয়াছে, কিন্ত একর 
প্রত্িম! পুজা কেবল ত্রা্ষণ কর্তৃকই সমহিত হইবে, অন্ধ 
কোন বর্ণের অধিকার নাই, তবে ব্রাঙ্মণ পূজা করিলে কৃতী 
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ভাহার ফলতোগ করিবেন। পরস্ত এরূপ পুজার বিধিও 
ঘড় সহজ মহে, উপাস্-বিগ্রহের ধ্যান ও পুজা প্রথমত: 
স্বহদর়ে করণানত্তর, তাহাকে দক্ষিণ নাসারন্ধ দিয় ঈড়া 
নায়ী নাড়ী পথে বহির্গত করিয়া, সম্মুখশ্থিত দিংহাসনে 
উপবেশন করাইলাম, এইৰপ জ্ঞানে. পাদ্য, অর্ধ্য, গন্ধ, 
পুষ্প, ধৃপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দার অর্চনা! করতঃ পুনর্বার 
সংহারমুদ্র] প্রদর্শনে, সেই পথে তাহাকে লইয়া গিয়া 
স্থানে স্থাপন করিতে হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর যেমন 
প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রপ বাহিরেও আছেন, 
অর্থাৎ তাহার সত্বারহিত স্থান নাই, অতএব পন্ধপুষ্পাপ্চি 
তাহার চরণ-কমলে প্রান করিতেছি এমন মনে করিয়া ষে 
কোন স্থানে তাহ! অর্পথ কর। যায়, তাহাতেই তীহার পুল! 
সিদ্ধ হইতে পারে, এজগ্ই প্রতিমা পূজার বিধি হইয়াছে। 
কফলতঃ আজকাল সেরূপ শাগ্াছুমোদিত পূজা আর নাই, 
যজমানের বাটীতে প্রতিমা পূজ। উপস্থিত হইলে, পুরোহিত 
ঠাকুর একদিনে দৃশ বার খান প্রতিমা পুজ! করিবেন, কিন্তু, 
পূর্বে একদিনে একথানি প্রতিমা পুজা কর] ৰড়ই কষ্টকর 
ছিল। কৃতী আজকাল মভ্য ভব্য হইয়াছেন, স্বয়ং উপবাঁপ 
করিতে অক্ষম, তাই পুরোহিত ঠাকুরের উপর উপবাসের 
তার দিয় নিশ্চিন্ত, পুরোহিত ঠাকুর কিন্তু বড়ই চতুর ১০।১২ 
থানি প্রতিমা পুজা করিয়া বাটী আমিতে অনেক বিলম্ব 
হইবে, তাই তিনি গোঁপনে এক পেট “ভিজান”' (উহাঁকে 
তাহারা অন্ন মধ্যে গণনা! করেন না) অথবা অন্ন ভোজন 
করিয়া ফোট। কাটিয়। যজমানের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, 
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প্রতিমার সম্মুখে উপবেশন করিয়া নৈবেদ্য। বন্ধ এবং দক্ষিণাশ 
দির দিকেই ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, পুরোহিতের 
নিষ্ঠ1 নাই, ভক্তি নাই, শ্রদ্ধা নাই, অধ্যয়ন নাই, আচার নাই, 
বিচার নাই, সন্ধ্যা নাই, আছে কেবল মানব আকুতিটি-_ 
এইতে! পুরোহিতের লক্ষণ 7; ভূত শুদ্ধি নাই, দেবতার 
আহ্বান নাই, মন্ত্র নাই, তাই দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল না, 
চৈতন্ত হুইল না, স্থৃতরাং বিধিপূর্বক পুজ1ও হইল না, 
হইল কেবল কতকগুলি বলিদান। বলির পক্ষপাতী শানে 
বলির দ্বার! পশুর ন্বর্গলাভ ও যজমাঁনের অভীষ্টলাভ হয় 
বলিয়া বলিদানের ভূরি ভরি প্রশংসাবাদ কীত্তিত হইয়াছে । 
খবর যে কল শাস্ত্র বলির বিকদ্ধবাদী তাহাতে আবার 
বলির দ্বারা পশুর ও যজমানের ন্র্ণাদি লাভের পরিবর্তে 
নরক লাভ হুর বলিয়! স্থানে স্থানে বলিগ্কানের নিন্নাবাদ 
কথিত হইয়াছে । শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে মৃত্যুকালে হদস্রে 
যেরূপ উপস্থিত্ত হয় দেহান্তে ভাহাকে সেইরূপ অবলম্বন 
করিতে হইবে। জীবমাত্রেই এই এঁশিক নিয়মের বশীভূত । 
আমাদের আরাধ্য দেবতার সম্মুখে পশু বলি হয়, স্কৃতরাং 
পশুর মৃত্যুকালে ছেবভাঁব, ফ্েবরূপ হৃদয়ম হইবার সম্ভা- 
বনা। যদি তাহ] হয় তবে পশু কেন দেবত্ব লাভ করিতে 
পারিবে না? কিন্তু মম শ্বতাঁবতই চঞ্চল, বিশেবতঃ মৃত্যু 
যাতনায় আরও অস্থির হইয়া সম্মুখে দেবমুক্তি থাকিলেও 
পশুর মনে ভাবাস্তর হইতে পারে। এই জগ্ত সাঞ্ঠন্ের 
অথঘ] তৎস্থানবর্তী পুরোহিতের কতকগুলি ক্রিয়া সাধন 
ক্ষরিবার আবস্তাকতাঁ। পশুর মনে দ্রেরতাব ব! হেবদপ 
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উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাধক বা পুরোহিত পণ্ডর কর্ণমূলে 
কতকগুলি বীজমস্ত্র শ্রবণ করাইবেন, এবং জারও কতকগুলি 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন । ছঙ্পরে “্রদর্শয় অ্বর্ং নিয়ো 
জয় মুক্তিং প্রয়োজয ইমং পশুং মোক্ষং* ইত্যাদি মন্ত্র ঘারা 
পুরোহিত বিশুদ্ধান্তঃকরণে তদগতচিত্তে পশুর দ্বর্গলাভের 
নিমিত্ত অর্থাৎ পশুর হৃদয়ে দেবীবূপ উদ্দিত হইবার নিমিত্ত 
ইষ্টদেবতার নিকট বারম্থার প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। 
স্থতরাং তপোনিষ্ঠ পাধক বা পুরোহিতের এইরূপ প্রার্থনা 
বলে মৃত্যুকালে পশুর হৃদয়ে দেবভাবি উপস্থিত হইয়! তাহাকে 
দেবত্বে পরিণত করাইয়া! থাকে । ইহাই বলির মুখ্য উদ্দোস্ঠয | 
কিন্তু ব্যাপার বড়ই কঠিন । ঠিক মৃত্যু সময়ে পশুর মনে 
দেবভাব উপস্থিত হওয়। চাই। নচেৎ বিষম বিভ্রাটের 
কথ])। পশুর মনে দ্েবভাব জাগরাক করাইবার মুখ্যপাত্র 
একমাত্র পুরোহিত । যদি পুরোহিষ্ভ তাদ্শ জআচারনিষ্ঠ, 
ক্রিয়ানিষ্ঠ নাঁ হয়েন, যদি পুরোহিতের ভাদৃশ ভপোবল, 
সাধনবল না থাকে, অথব] যদি তাঙ্ার তক্তি ও একাগ্রতা] ব1 
সন্রসিদ্ধি না থাকে কিন্বা মন্ত্রাদি ষখোচিত আপে উচ্চারিত ন। 
হয়, তবে তাহার প্রার্থনায় পশুহদয়ে দেবভাব উপস্ফিত 
হইবে না। এখন আমরা বলিতে পারি এরূপ পুরোহিত কি 
জার এদেশে আছেন, না আর কখন ভারতে জন্মগ্রহণ কবি- 
বেন? আজকাল কর্মকর্তা অর্থাৎ যজমানের যেক্ধপ ভক্তি, 
শ্রচ্টা, বিশ্বান আর পোড়া পুরোহিতেরও ঘেরূপ অসাধারণ 
ক্ষমতা) তাহাতে বলি কেবল জনর্থের কারণ ভিন্ন ছার 
কিছুই হয় না। কেননা শ্বয়ং পার্বাস্ধী বলিয়াছেন যথা. 
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মদর্থে শিব কুর্ববস্তি তামসাঃ পশু-্ঘাতনং । 
আকল্প কোটি নিরয়ে তেধাং বাসে! ন সংশয়ঃ ॥ 

অস্যার্থঃ--পার্বতী বলিভেছেন, হে শিব !আমায় প্রীত্যর্থে 
যে সকল তামস-ব্যক্তি পশুঘাত-রূপ বলিদখন করে ভাহার। 
কোটিকল্প কাল নিশ্চয় নরকে বাস করে । অবৈধ পশুবধের 
শান্তি বড়ই ওরুতর, কিন্থ কেবাঁ মানে £ আর কে বা 
শুনে? যজমান বলিদখনের পূর্তে মশল! বাটাইয়া রাখিয়া" 
ছেন, বন্ধু সকলকে নিমস্রণ করিয়া! রাখিয়াছেন, ভোগের 
আগে প্রসাদ হইয়া গিয়াছে, তৎ্পরে মদ্য, মাংস,.নাচ, 
তামাসা ইত্যাদি ধূধামের সহিত পূজ] হইয়৷ গেল। এই 
প্রকার আধুনিক বণাশ্রম ধর্মের তামপিক পূজার পাপাচার 
এবং কদাঁচার দেখিয়াই তো আঁজ বুবকগণের মনে নান" 
প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাই বহুদিন হইতে 
হিন্দু ধর্ষ্বে তাহাদের অনাস্থা এবং অবিশ্বাসের হুত্রপাভ 
হইয়ছে। 

আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কবিতে হইলে, পিতৃশ্রাদ্ধাি 
করিতে হইবে, শ্রাদ্ধ করাইবেন কে? উপরিউক্ত পুরোঁ- 
হিত ঠীকুরই শ্রাদ্ধ করাইবেন। পুরোহিত ঠাকুরের ত বর্ণ- 
পরিচয় পর্য্যস্ত নাই । সুতরাং মন্ত্রগুলিও মুখে উচ্চারিত 
হইল না, কেবল দানের ভ্রব্যগুলি বন্ধন করিয়া স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন, এই পর্যাস্ত শ্রাঙ্-ক্রিয়া সমাধা হইল। 
শ্রা্ছে ব্রাহ্মণ ভোঁজন করাইতে হইবে, কিন্তু বেদট্টরা্চিজ্ঞ 
ব্রাহ্ষণকে ভোজন করাইলে কি ফল পাঠক মহাশন্র দেখুন, 
যখ।--. | 
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এটৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিত্বে চ ভোজয়েৎ। 
পু্লং ফলমাপ্পোতি নামস্ত্রজ্ঞান্‌ বহুনপি । 
যাবতো এসতে গ্রাসান্‌ হব্য কব্যেষমন্ত্রবিৎ | 
তাবতো গ্রদতে প্রেত্য দীপ্ত শূলষ্টযয়োগুড়ান্‌। 
অশ্যার্থঃ_-দৈব ও পিতৃকাঁর্য্যে বেদবিৎ একজনকেও যদ্দি 
ভোজন করান যায়, তাহাতে মহা ফললাভ হয়, বেদান ভিজ্ঞ 
বন্ু ত্রাঙ্গণকে ভোজন করাইলেও তদ্রপ ফললাত হয় না। 
প্রত্যুত বেদানভিজ্ঞ ব্যঞ্তি দৈব ও পৈত্র কার্যে যত গ্রাস 
ভোজন করেন শ্রীদ্ধকর্তী মৃত্যুর পর ততগুলি প্রজ্লিত 
শৃল, খ্রি নামক অস্্ ও লৌহপিগু গ্রাস করিয়া থাকেন। 
এখন দেখুন আমাদের দেশে শ্রাদ্ধ কার্ধ্য উপলক্ষে যে সমস্ত 
ত্রাক্ষণ ভোজন করান যায় তাঁহাদের মধ্যে কয়জন বেদ 
ব্রাব্ষণ থাকে? এই বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্গন-ভোজনে ক্রিয়। ত 
অঙ্গহীন হইবেই, অপরন্ত ক্রিয়া কর্তাকে যে নরকে পড়িয়া 
জ্বলন্ত লৌহপিগড ভোজন করিতে হইবে তাহার উপায় কি? 
এখন আমরা বলিতে পারি ব্রাহ্মণের দোষেই বর্ণস্ধর্্ম ভুবিয়। 
গিয়াছে । আধুর্নক বর্ণধর্্দ পালন করিলে কেবল পাপা- 
চার হইবে । যুবকদের মনে এই প্রকার নানারূপ 'সন্দেহ 
উপস্থিত হয়, তাই হিন্দুধর্ম্ে আর শ্রদ্ধা! খাকে ন1। 
গুরুগিরি-- 
মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধঃ শুদ্ধতাঁবে। জিডেন্দ্রিয়ঃ ॥ 
সর্বাগমানাং সারজ্ঞঃ সর্বশান্বার্থনতত্ববিৎ। 
পরোপকারনিরতো জপ পূজাদিতত্পরঃ ৷ 
অমোঘবচনঃ শান্ত! বেদবেদাঙ্গপারগঃ | 
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যোগ মার্গার্থ সন্ধায়ী দেবতা হৃগয়জমঃ | 
ইত্যাদি গুণ সম্পন্ো! গুরুরাঁগম-সম্মভঃ ॥ 
অস্যার্থঃ-স্পিতৃকুল ও মাঁড়কুল হইতে যিনি গুদদেহ, 
শুদ্ধভাধ, জিতেজ্িয়, সমস্ত ভঙ্ত্রেব সাঁরজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবেত্তা, 
গরোপকারে নিরত, জপ পুঙজাদি অনুষ্ঠানে তৎপর, সত্য- 
বাদী, অথব! নিজতপঃ প্রভাবে অব্যর্থ বাক্য, শান্ত, বেদ 
বেদাজ্ঞ পারদশর্, যোগমার্গের ততান্থসন্ধীয়ী এবং নিজ হৃদয়ে 
দেবতার আবির্ভাব বিশিষ্ট ইত্যাদি গুণ সমূহে যিনি সম্পর 
তিনিই তন্ত্রশান্সম্মত গুক। 
এইরূপ জ্ঞান সম্পন্ন শুকুব নিকটে দীক্ষা গাহণ করিতে 
হুইবে। গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিতে 
হইবে। যথ1-. 
কাশীক্ষেত্রং নিবাসোইশ্য জাহ্বী চবণোদকং । 
গুকুর্কিবশ্শেশ্ববঃ সাক্ষাৎ তারকৎ ব্রক্ষতদ্ষচঃ | 
অশ্যার্থ--গুরুর নিবান স্থান কাশীক্ষেত্র। তাহার চবণে- 
কক শ্বয়ং জাহ্বী গুরুদেব সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর এবং তীঙ্থার 
শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্তরই স্বয়ং তারকত্রদ্ম । 
অন্যচ্চ।-ধ্যানমূলং ওবোমুর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং | 
মন্ত্রযূলং গুরোর্বাক্যৎ সিদ্ধিযুলং গরো:ঃ কুপা । 
অন্ার্থ:--গুকুর মুভি ধ্যানের মূল, গুরুর পাদপদ্মই 
পুজার মূল, গুক্ুর বাঁক্যই মন্ত্রের মূল এবং গুরুর কুপাই 
সিদ্ধির মূল | 
আবার গরুকে প্রণাম কাঁরতে হইলে এই মন্ত্র চাই 
যথা. 
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অখণ্ড: মগুলাকারং ব্যাপ্তং ষেন চরাচরং । 
ততৎ্পদং দর্শিতং যেন তন্তৈ শ্রীগুরবে নমঃ । 
অক্ঞানতিমিরান্ধন্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। 
চক্ষরুম্মীলিতং যেন তশ্বৈ শ্বীগুরবে নমত। 
অন্যার্থঃ ।--অখণ্ড মগ্ডলাকার অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-ব্রন্ষাও 
চরাচর যৎকর্তৃক ব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্মপদ যৎকর্তৃক প্রদর্শিত 
হইয়াছে সেই গুরুদেবকে প্রণাম । জ্ঞানময়ী অঞ্জন শলাকা 
হার! অজ্ঞানরূপ তিমিরে অদ্বজীবের চক্ষুঃ যৎ্কর্তক উন্মী- 
লিত হইয়াছে সেই গুরুদেবকে প্রণাম । যাহার প্রসাদে 
বিশ্বময় ত্রহ্মতত্বেরে অতিবান্তি হয়, জ্ঞাননয়ন উন্মীলিত 
হয়, তিনি মানবদেহে অধিঠিত হইলেও স্বরূপতঃ মাঁনক 
নহেন। 
এক্সপ বেদবেদাঙ পারদশর্খ এবং তত্বজ্ঞানী গুক কৈ? যদি 

কেহ থাকেন তবে পর্বতের নিভৃতস্থানে লুক্কায়িত আছেন । 
তাহাতে হিন্দু সমাজের উপকার কি? “সর্ধবশান্তার্থবেত্তাচ 
গৃহস্থ গুরুরুচাতে” গুরু সর্বশান্তরার্থবেভা এবং গৃহস্থ 
হুইবেন তাহার কারণ গুরু অন্যদেশস্থ হইলে তীঙ্কার নিকটে 
উপদেশাদি গ্রহণ, এবং তাহার সেবা শুশ্রাষ! শিষ্যের পক্ষে 
কঠিন হইয়া পড়ে তাই গুরু সর্ব শাস্রার্থবেত্বা এবং গৃহস্থ 
হইবেন। কিন্তু এরূপ গুরুই বা কৈ? আজ সেই গুরুর 
স্থানে কুলগুরু উপাধিধারী নরাকারে এক নুতন জীব অবতীর্ণ 
হইয়াছে । কোন্‌ মন্ত্রে কোন্‌ শিষ্যকে দীক্ষিত করিতে হয় 
তাহা তে! জানিবেনই না, আবার অধ্যয়ন নাই, অধ্যাপন| 
নাই, বিদ্য| নাই, বুদ্ধি নাই, ভক্তি নাই, আচার নাই, সন্ধ্যা 
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নাই, ধর্ম নাই, এমন কি মন্ুব্যত্ব পর্যাত্ত নাই। ইহার 
গু ব্যবসায়ী অথবা] গুরুত্ব উপজীবী। অর্থাৎ ইহাদের 
গুরুগিরি কেবল অর্থোপার্জনের একটি উপায় । আজ কাল- 
কার গুরু তো নামে গুক, কার্য্যে দাস হইয়া! বার্ষিকবৃত্তির 
জন্ত জঘন্ত শ্রেচ্ছবৃতি-শিষ্যের দ্বারে পড়িয়া কুকুরের স্তায় 
ভাড়িত হইতেছেন অথবা ভাহারই পাত্রোচ্ছি্ ভোদন 
করিতেছেন। ঘুঃখের কথ! বলিব কত, সুরা ও বেশ্যার 
বিলাসের ভোগে গুরু আজ পাচকের কার্ষ্যে ব্রতী । কত 
গরু লাম্পট্য দোষ জন্য শিষ্যবাটী হইতে দূরীভূত হইয়াছেন, 
কত গুরু অখাদ্য ভোজন করিতেছেন, তাহাদের মহ!- 
পাতকেই ভারত রদাতলে গিয়াছে, তাহাদের দোষেই আজ 
শিক্ষিত যুবক আধ্য ধর্ের প্রাণম্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম বিসর্জন 
দিতেছেন। এখন আঁম্রা বলিতে পাবে, এই স্কল্‌ ধর্থ্ের 
ভান করিয়া]! পাপাচার, ব্যভিচার, এবং ভশামী দেখিয়াই 
তো কত সহজ লোক ধুসলমাঁন এবং খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, তাই 
আজ ছুপ্ধপোব্য বালক পর্যন্ত ব্রান্দদমাজের দিকে ছুটিতেছে। 
আমর! তাহাদের কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই না, দোষ 
কেবল কলির ব্রাঙ্ষণের | 

মন্গষ্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, উত্তম, মধ্যম, এবং 
অধ্ম। যিনি ঈশ্বরের ভয়ে পাঁপাচাঁর করেন ন। তিনিই 
উত্তম হরেন। যিনি লোক তয়ে কুকর্ম করেন না ভিনি 
মধ্যম, এবং ধিনি দণ্ডভয়ে পাপাচরণ করেন না তিনিজ্জাধম। 
কিন্তু, হিন্দু! আজ তুমিই অধম শ্রেণীর মানব । তোমার 
সমাজ নাই, ধন্ম নাই, নীতি নাই, শিষ্টাচার নাই, শীলতা 
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নাই, তাই আজ ভারতে গ্রস্ত ব্যভিচার, কুনীতি, উচ্ছ আল 
তার প্রাঘল্য, গৃছ বিচ্ছেদে ভোযার সর্ধন্বাস্ত ছইতেছে। 
তোমার শাস্তির জন্ত ইংরাজকে ঘৃতন নূতন আইন প্রচার 
করিতে হইতেছে । তোমায় পূর্ব-কীন্তি দেখিয়ণ শুনিয়। 
ইংলণড হইডভে পিত মোক্ষমূলার ভারতকে ভূলোক, স্বর্গ, 
ভারতবাসীর মল অভ্যুন্নত জ্ঞান করিয়! থাকেন। ভারতের 
ভাষা, ভারতের নীতি, ভারতের রীতি, ভারতের ধর্ম, 
ভারতের অধিবাসী ও ভারতের ম্বত্তিকা মোক্ষমূলারের বড়ই 
প্রিয়। তাই তিনি বলিয় থাকেন-_ | 
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ভাহার ধারণা প্রকৃত হিপ গ্রাম্যমণ্ডুলাঙ্ডে মিলে, 
সভান্ালোকিভ লহরে পাওয়। ধায় না। প্রকৃত হিঙ্গু, 
সরল, লত্যবাদী, দয়ালু, মানধোচিভ বছগুণ সম্পন্ন । ভাছাকে 
কোর্টে লইয়া গেলে দে আর সেরূপ থাকে ন1। ভিনি নান! 
প্রমাণ ছায়া ভারভধাসীর সত্যনিষ্ঠ| দেখাইয়া! বলিভেছেন-- 
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কিন্ত হায়! তোমার পূর্ব কীত্তি আজ তোমার স্মরণ 
নাই। ভোমার পশ্চাৎ দৃষ্টি নাই, তাই আঙ্গ নকল কুনীতির 
আকর হইয়াছ। মিথ্যা, প্রবঞ্চন! কতই শিখিয়াছ, সেই 
জন্ত ইংরেজকে "পিনাল কোড.” জারী করিতে হইয়াছে, 
কিন্ত তখাচ তুমি ভ্রুক্ষেপ কর না। পুজ কতবিদ্য হউন, আর 
না হউন, যৎ্কিঞ্িৎ ইংরাজী ভাষা শিখেতে পারিলেই 
তুমি অর্থ লালসায় কিন্বা গণ পরিশোধের জন্য বাল্যকালেই 
পুলের বিবাহ দিলে, বিবাহ দিলে বটে, কিন্তু কন্তাকতর 
গলায় পা দিয়! তাহার যথাপর্বপ্ব গ্রহণ করিলে । আবার 
তোমার পুজবধূর ১০ দশ বত্পর বয়ঃক্রম না হইতে হইতেই 
ভাহার পিতামাতার ক্রোড় হইতে বলপুর্বক কাড়িয়া আনিলৈ, 
সেই দিন হইতেই হতভাগ্য পিতা মাত!কে এবং বালিল্থাঙ্গে 
ন্রেহ মমতা সমজ্ভ পরত্যাগ করিতে হইল, তাহাদের মনের 
ছুঃখ মনেই রহিল । তোমায় নাধের জিনস তোমার ঘরে 
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আদিলেন কিন্ত তৃমিভ শাম্্রের অনুশাসন পালন কর ন', 
তোমার সে আর্দ্যজীবন আর নাই, পুক্র কন্তাকে "কিরূপ 
লালন পালন করিতে হয় তুমি তাজান না। ভূমি আজ 
ন্মেচ্ছাচারী হইয়াছ, ভাই তোমার পুত্র এবং পুভ্রবধূর 
অপরিপরু বয়সেই এক খাঁটে শয়ন করাইয়' সোনার "রাম 
সীভ1+ দেখিলে- তোমার চক্ষু জুড়াইল, জীবন সফল হইল । 
তোমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা এই পর্যযস্তই হইল। তুমি 
ধেমন শিষ্টাচারী তোমার পুভ্রও ততোধিক শিষ্টাচারী হই- 
লেন। অল্পকাল মধেই পৌভ্রের মুখ দর্শন করিয়া আপ- 
নাকে ভাগ্যবান মনে করিলে । কিন্তু হায়! তোমার 
পুক্র নিজ্জীব এবং অল্লায়ু হইলেন, ভোমার অন্ন বেতনে 
সংসার নির্বাহ হয় না, তাই তখন পুজের উপর সংসারের 
ভারার্পণ করিলে, পুজ্র চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন, 
“কোথায় টাকা, কোথায় চাকরি” ভাবিয়া ভাবিয়া শীন্ত্র কুগ্ন 
হইলেন, ক্রমশই অল্প দিন মধ্যেই পুভ্র কাল কবলে পতিত 
হইলেন। সেইরূপ তোমার সাধের পৌন্র ও ধিনি পিত। 
মাভার অপকু শুক্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অল্প দিন 
মধ্যেই মানব-লীল1 সম্বরণ করিলেন। তখন তুমি হা 
ভগবান! এই কারলে এই কি তোমার বিচার ! বলিয়। 
কাদিতে লাগিলে কিন্ত আমর বলি “দোষ কারও নয় গে 
মা, আমি ম্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্টামা” | তুমি _গর্ভাধান 
সঃস্কার বলিয়া একটা! বাহ্াড়ম্বর কর, তোমার সে সংস্কার 
পার নাই। এখন “পুনর্বিবাহ" একট নূতন রোগ এ দেশে 
ক্রামিত হইয়াছে । পুনর্ব্িধ/ছের অনাচার ও কুনীতি 
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গুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। হিন্দু! তোমার জীবনে ধিক, 
তোমার ধর্ম কর্ম্ম নাই, ভূমি কাণজ্ঞান রহিত, তাই তোমার 
বালিকা পত্বীর প্রথম রজোদর্শনের পূর্ধবেই ভূমি বলপূর্ববক 
সহবাস করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হও না) কি পর্বনাশ ! 
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ভাই ইংরাজরাঁজ ৰালিক? 
পড়ীদের চিরছুঃখ মোচন করিধার জন্য সহবান আইন 
পাস্‌ করিয়াছেন | তুমি ইংরাঁজকে অনেক শান্ত্রবচন 
শুনাইয়াছিলে, কিন্তু ভূমি নিজে ত শান্বানুশাসন গ্রাস্থ 
কর না, তোমার ত ধর্ধভয় নাই, তোমার ত লোৌকভয় নাই, 
তাঁই তোমার পাপাচার নিবারণ জন্য ইংরাঁজ দণওবিধি 
করিয়াছেন । তাই আমরা বলি হিন্দু! ছুমি অধমশ্রেণীর 
মাছৰ বলিয়া আজ পর্রচিভ হইলে । তোমার এ অধম 
জীবনে বর্ণাশ্রমধর্টের কঠোর অন্ুশীসন পালন করিবার 
আর তোমার সাধ্য নাই। বর্ণাশ্রমধর্্প আছে বলিয়। আর 
বুথ! চীৎকার করিও ন]। 

হিন্দু! তুমি ত আজ অনার্ধ্য হইয়াছ, তোমার 
সহধর্টিণী তোমারই কর্মফোষে আজ বিলাসিনী হইয়াছেন, 
ভাঙ্গার নিকটে ভোমাব বিদ্যাবুদ্িষ্ন প্রতিভা নাই। খপ 
করিয়া হউক, চৌর্ধ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই হউক, তোমার 
বিলাসিনীকে অলঙ্কারে ভূষিতা করিতে পারিলেই ছিনি তুষ্ট 
হইবেন, এবং তুমিও কুতার্থ হইবে । তোমার বিলাসিনীর 
সত্তোষজঞন্য আজ তুমি ধর্ম কর্ম সমস্ত পরিত্যাগ ক্রিয়া, 
তোমার জপ নাই, তপ নাই, ঈশ্বর চিত্ত নাই, মন্ধুষ্যত নাই, 
এমন কি চৌর্ধ্যবুত্তি অবলম্বন করিতেছ। চাকুরি করিয়া 
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উৎকোচ গ্রহণ করিতেছ। প্রাণতভুল্য ভ্রাতার সহিত চির- 
বিচ্ছেদ করিতেছে । তোমার পিতৃভক্তি নাই, মাতৃভক্তি 
নাই, নাক্ষাৎ দেবতা সেই বৃদ্ধ পিতামাতাকে তূমি জার 
শ্রদ্ধা কর না-শ্রদ্ধা করা দুরে থাক এমন কি তাহারা পেট 
ভরিক্ক! খাইতে পান্‌ না, তাহাদের পীড়ার সময়ে তুমি 
কখনই তাহাদের শুশ্রীী কর না। আবার তোমার সখের 
বিলাপিনীর মধুর বচনে তীহাদের নয়ন হইতে অবিরাম 
বারি নির্গত হইতেছে, কিন্তু ভূমি ভাঙাতে জক্ষেপ কর না, 
ভোমাঁর বিলাখিনীর জ্বকুট-কুটিল নয়ন দেখিয়া তাহাদের 
হদর নর্বদাই কম্পমান হইতেছে । হায় হিন্দু! এখনও 
ভূমি জীবিত আছ? এখনও তোয়ার মন্তকে বজপতন 
হয় নাই কেন? তুমি নিশ্চয় জানিবে তোমার পিতা 
মাতার চক্ষুর একবিন্দুজলে ঘখন তোঁমাকে গভীর নরকা- 
বে ভুবাইয়ী দিবে, তখন তোমার বিলাঁদিনী কোথায় 
থাকিবেন? আবার সেই চিরত্রক্ষচারিণী বিধবাকে সাক্ষাৎ 
দেবী বলিয়া? তুমি পূজা কর না, যে বিধবা সংসারের স্থুখ- 
খবর্ধ্যকে পদাঘাত করিয়া! কেবল তপোনিষ্ঠায় পবিত্র জীবন 
অতিবাহিত করিতেছেন, যে বিধবার সতীত্ব আজ সমব্ত 
জগৎকে ভ্তরক্তিত করিতেছে, যে বিধবার পুণ্যপ্রভাবে 
ভারত এখনও রসাতলে ধায় নাই, ষে বিধব! অন্নপাক করিলে 
মহাপ্রসাদদ বলিয়া মনে হয়, আজ কিনা তোমার বিলা- 
সির কুহকে পড়িয়া তুমি সেই ব্রহ্মচারিবীকে ষ্থেচ্ছ 
অবমাননা কর. সেই দেবী আজ তোমার সংসারের দাসী 
আপেক্ষাও নিকৃই জীব । এক সন্ধ্যা এক মুষ্টি ভোজন 
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করিয়! বিধবা তোমার সংসারের সমস্ত কার্য করিতেছেন, 
এমন ,কি বিষ পর্য্যস্ত পরিষ্কার করিতেছেন । তাহার দেব 
সেবার হস্তে তোমার বিলাসিনীর পদমেবা পধ্যক্ত করিতে” 
ছেন। কিন্তহায়! এত করিয়াও ত তাহার মন পাইলেন 
না, তোমার বিলাসিনী আজ তাঁহাকে কটু বচন বলিতেছেন, 
উঠিতে বসিতে পদাথাত করিতেছেন, কিন্তু ব্রন্মচারিবী আর 
কত সহ করিবেন, তাই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন, তাই 
তোমার মনে শান্তি নাই, তাই তোমার অকালে পুত্রশোক, 
তাই তোঁমার জাঁমাতৃশোক, তাই তুমি চিরদরিস্র, তাই 
চিররুগ্ন এবং তাই তুমি অল্লাধু। এই তো তোমার নীতি, 
এই তে! তোমার রীতি, এই তো তোমার শিষ্টাচার, এই 
তো তোমার ধন্ম এবং এই তো! তোমার মনুষ্যত্ব । তবে আর 
কোঁন সাহসে বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরত্ম অনুশাসন পালন 
করিতে চাও ? 

হিন্দু! আর্ধ্যদিগের গ্রণীত জীর্ণ বেদবেদাঙ্গ এবং 
উপনিষৎ তোমার ভগ্ন পিন্দুকে আছে বলিরা তুমি দর্প কর, 
কিন্তু তুমি ত ভাহার মর্শ জাননা) তুমি চিনির বলদ 
হইয়া রহ্থিলে কিন্ত ইংলগবাপী মোক্ষমূলার (বীহ্াকে তুমি 
শ্নেচ্ছ বলিতে লঙ্জিত হও না) কি বলিতেছেন, দেখ--" 


আত্মতত্ব সম্বন্ধে লিখিতেছেন, ষথা-- 
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উপনিষং সম্বন্ধে (901)0901)997) বলিতেছেন--" 
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পূজাপাদ আর্ষ্যদিগের প্রণীত নীতিশানম্র নকল আজ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের উদর পোষণ করিতেছে, কিন্তু তুমি আবার 
দর্প করিয়। ইংরাঁক্কে বল ইংরাজ তোমার বাহুবল আছে, 
বন্দুক আছে, কিন্তু তোমার নীতি নাই, তুমি হিন্দুর নিকটে 
নীতি শিক্ষা কর কিন্তু হা কপাল! আজ তোমার নীতি 
কোথায়? তুমি ত কখনও নীতিশান্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, 
ভূমি ত কখন নীতির অনুশাসন পালন কর নাই, তোমার 
নীতির কথা জাসর গুর্রেই কলিরাছি, ভূষি সুমন্ত ভুলিয়া! 
গিয়াছ £ঃ এমন কি কোন্‌ স্থানে মলমুত্র ত্যাগ করিতে হয় 
আজ তুমি তাহাও ভুলিয়া গিয়া, ভাই তোমার নীতি 
শিক্ষা জন্য ইংরাজকে € আইন জারী করিতে হইয়াছে। 
ভুমি এখন অসম্পূর্ণ মান্থষ হইয়াছ, তবে জাবার কোন্‌ 
সাহসে নেই কীরপুরুষদিগকে বন এবং শ্লেচ্ছ বলিয়া থাক? 
তুমিভ তাহাদের হইতে অধমভম, তাঁহাদের জাতি আছে, 
ধর্ম আছে, নীতি আছে, একতা আছে? বীর্ধ্য আছে, 
বুদ্ধি আছে, বল অছে, সাহস আছে, অধ্যবসায় আভে, 
্বঙগাতি প্রিরতা আছে, কিন্তু তোমার তো! একটাও গুণ নাই, 
ভবে তুমি মান্ষ কিসে? বরং আমরা বলিতে পারি, ভূমি, 
পণ্ড অপেক্ষাও অধম, পশুগণ নিজ নিজ ধর্দপালন করে, 


€ ৩৭ ) 


নির্দিষ্ট বন্ত ভোজন করে, অস্ভের ভোজ্যবস্ত কখনই স্পর্শ 
কর 'না, কিন্ত তুমি আজ সর্বাুকূ। তোমার আহারের 
বিচার নাই, পেটের দায়ে সনাতন ধর্ণ্ঘট! পর্য্যস্ত বিসর্জন 
দিলে। পশু সকল জিতেল্দ্িয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এক 
সঙ্গে একম্থানে গাভীগণ চরিতেছে, কিন্তু কি আশ্র্য্য ! 
গাতী খতৃমতী না হইলে, কিন্বা গর্ভবতী থাকিলে সেই 
ধাশ্িক চুড়ামণি জিতেন্ড্রিয় যণ্ড কখনই তাহাকে স্পর্শ 
করিবে না_এই জলত্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও ভ তোমার চৈত্বন্ত 
নাই, তুমি শাস্ত্রের অনুশাসন পালন কর নাঃ তাই তোমার 
বিলাস-প্রিয়। পত্তীতে উপগমনে শান্ত্রাহছমোঁদিত নিয়ম সকল 
প্রতিপালন কর না, বরং সে পক্ষে তুমি এখন যথেচ্ছাচারী 
হইয়াছ, তাই তুমি এবং তোমার বংশধরগণ বীধ্ধ্যহীন, 
বলহীন, বুদ্ধিহীন, ধর্মহীন, অর্থহীন, চিরকুগ্র এবং অল্লাযু, 
ভাই তোমার দাত্ব-লব অন্ন ব্যতীত জীবন ধারণের সার 
কোন উপায় নাই। শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুমাত্র পালন 
কর ন1, কিন্তু “বর্ণাশ্রম ধর্ম” আছে বলিয়। লোকের চক্ষে 
ধূল৷ দিতেছ, মানুষের চক্ষে ধুলা দিতেছ বটে, কিন্ত 
তাবিয়া*দেখ ঈশ্বরের নিকটে কেবল প্বর্ণাশ্রম ধর্শ, আছে 
বলিয়! কিছুতেই পরিভ্রাণ পাইবে না । 

এই সকল শোচনীয় ব্যাপার চৈতন্তর্দেব চারিশত বতমর 
পূর্বে দরিবাচক্ষে দেখিয়াছিলেন, এখং জানিতে পারিয়াছিলেন 
ষে, একানের মানব ৰীর্ধ্যহীন ও শ্বেচ্ছাচারী হইবে, বিলাস- 
প্রিয় হইয় ধর্ম এবং অর্থ নাশ করিবে, আঁচারভুষ্ট হয় 


বর্ণ সকল শ্বস্ব ধর্শ পরিত্যাথ করিবে, আহারের বিচার 
£ 


(৩৮ ) 


থাকিবেক না, বর্ণ এবং বর্ণধন্্ম লুপ্ত হইবে, স্বজাভিপ্রিয়ত! 
থাকিবেক না, লোকে গ্ামসিক্ধ গ্রতিম! পুজা! করিয়া .পাপ- 
গ্রস্ত হইবে, শুদ্ধাচারী ব্রাঙ্গণ অভাবে শ্রাদ্ধ ও ব্রতাদি পণ্ড 
হুইবে। সকল বর্ণ শৃদ্র হইয়া শ্লেচ্ছভাবাপন্ন হুইবে, মদ্‌গুক 
অভাবে লোকের অধোগতি হইবে, ভারত ধর্ম শুন্য হইবে, 
ক্থতরাং জীবের নিক্ভারের উপায় থাকিবে না, তাই প্রেমের 
ভিখারী গৌররূপধারী চৈতন্তদেব নবদীপ আলো করিয়া 
প্রেমের পশারা মাথায় লইয়া বেদাদি শাস্রার্ণবের নিগুঢ় 
গর্ভ-মস্থন পূর্বক ভারতকে উচ্চৈঃশ্বরে আশ্বাস দিয়াছিলেন, 
“ভয় নাই”, কলির সমস্ত দোষ থাকিলেও ইহার শ্রকটি 
বিশেব গুণ আছে; ব্ণাশ্রম ধর্শ পালন করিতে পার আর 
নাই পার, হরিনাম করিলেই সর্বার্থ সিদ্ধি হইবে, ভবস্বন্ধন 
মোচন ও পরমপদ লাভ হুইবে। 
শ্রীমঞ্ভাগবতে) যথা, 

কলের্দোবনিধে রাজনভ্তিহো কে। মহান্‌ গুণঃ | 

কীতনাদেব কুষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ত্রজেৎ ॥ 

কলিং সভ। জয়ভ্তাধ্য] গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। 

যত্র সংকীর্তনে নৈব সর্বঃ ন্বার্ঘোইপি লভ্যতে ॥ 

পদ্য__ 
জ্রীবের উদ্ধীর জন্, নবদ্বীপে অবতীর্ণ, 


শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত অবতার । 

আবিভূতি বিষুৎ অংশে, জন্মিয়। ত্রাক্মণ বংশে, 
বৈষ্ণবত্ব করেন প্রচার ॥ 

কলিষুগে হিন্দু যত, কদাচারী পাপে রত, 
ধর্্মাধন্ম না করে বিচার । 


( ৩৯ ) 


মাহি হয় বুদ্ধি শুদ্ধি, ভ্রমে করে পাপ বৃদ্ধি, 
অধর্শ্েতে মজিল সংলার ॥ 
জীবের দেখি তুর্গতি, শচীন্থত শাস্তমন্ডি, 
মহাপাপ উদ্ধার কারণ। 
ছাড়ি মাত বন্ধু জায়া, ভ্যজি সংসারের মায়া, 
করিলেন সন্যাস গ্রহণ ॥ 
আদ্যাশক্তি রাঁধ। সভী, শ্ীকুঞ্চ গোপকপদ্ছি, 
হৃদিপল্মে করিয়! স্থাপন । 
জন্য চিন্তা পরিহরি, শুদ্ধ চিত্ত! প্যারী হরি, 
যুগতত্বে নদ মত্ত হন ॥ 
তাবিয়। যুগল ভাব, উদ্তবে অদ্বৈত ভাঁব, 
ক্রমে হয় জ্ঞানোদয় তারী । 
প্রকাশিয়। শান্তর মত, দেখান স্থগম পথ, 
উদ্ধার করিতে পাপাচারী ॥ 
চৈভন্যদেব শ্রুতিসিদ্ধ “হরি” শর্ষের অপার মহিম। 
কীর্ভন করিতে লাগিলেন । ধনী, মাঁনী, মূর্খ, জ্ঞানী, পাঁবও 
মায়াবাদি-পগুত হইতে যবন পর্যন্ত, সকলেই চমকিত 
হইল, হুরিনামে দেশ জাগিয়া উঠিল, লোকে মাছোয়ার। 
হইল। সহত্র সহত্র পাষণ্ডের হৃদয়ে ভক্তির বান ভাকিল, 
“'্রীরাই কিশোরীর প্রেম কে নিবিরে আয়। 
প্রেমে শান্তিপুর ভুবু ডুবু নাদে ভেসে যায় ॥” 
চৈতন্ত্দেব ভক্ত সঙ্গে নানাঁদেশ ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব ধরব 
প্রচার করিতে লাগিলেন, সহস্র সহ কন্মঁ, জ্ঞানী, তত্ববাদী 
পভ) এবং পাষওদিগকে বৈষ্ণব ধর্খে দীক্ষিত করিলেন, 


( ৪&* ) 


আবার সহত্র সহ যবনকেও এ ধর্শে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
যবনদ্বিগকে কি দ্রন্ত বৈষ্ণব করিয়াছিলেন, তাহা ত্বামরা 
এখন বলিব না। চৈতন্য চরিতামূতে উক্ত আছে যে শ্রীরূপ 
এবং সনাতন গোন্বামীত্ব় যন ছিলেন, 


“তবে দবির খাস আইল আপনার ঘরে ।” 
“ঘরে আমি ছুই ভাই যুকতি করিয়]। 

প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া । 
অদ্ধরাত্রে ছুই ভাই আসিল প্রভুষ্থানে ॥ 
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাসসনে । 
তার ছুই জন জানাইল প্রভুর গোচরে ॥ 
রূপসাকর মলিক আইল তোমা দেখিবারে । 
ছুই ওচ্ছ তৃণ দোহে দশনে ধরিয়।। 

গলে বস্ত্র ঘান্ধি পড়ে দণবৎ হইয়]। 

দেন্ত রোদন,.করে আননে বিহ্বল । 

প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল। 

উঠি ছুই ভাই তবে দত্তে তৃণ ধরি । 

দন্ত করি স্তৃতি কহেকর যোড় করি। 

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময় | 

পতিত পাঁবন জয় জয় মহাশয় । 

নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ । 
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বানি লাজ ।” 
“মতুল্যো নাস্তি পাপাস্ম নাপরাধীচ কশ্চন। 
পরিহারেইপি লজ্জামে কিং ফ্রুবে পুরুযোত্তম !” 


(৪১ ) 

শ্লেচ্ছ জাতি শ্লেচ্ছ সঙ্গী করি শ্লেচ্ছ কর্ম্ম। 
গোত্রান্মণ দ্রোহী নঙ্গে আমার সঙ্গম । 
মোর ধর্ম মোর হাতে গলায় বাদ্ধিয়া। 
কুবিষয় বিষ্ঠা গর্তে দিয়াছে ফেলিয়া । 
আম! উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে । 
পতিত পাবন তুমি সবে তোমা! দিনে । 
আম! উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ বল । 
পতিত পাবন নাম তবে সে নফল । 

সহ্য এক বাত কহে! শুম দয়াময় | 
মে! বিহু দয়ার পাত্র জগতে ন হয়। 
মোরে দয়! কর কর সদয় মফল। 

অখিল ব্রন্দাণ্ড দেখুক ভোমার দয়া বল। 
“শনি মহ! প্রভূ কহে গুন দবির খান্‌। 
তুমি দুই তাই মোর পুর/তন দান ॥ 
আজ হইতে দোহার নাম রূপ সনাতন । 
দন্ত ছাড়ি ভোমার দৈন্যে কাটে মোর মন । 
দেন্ত পরী লিখি মোরে পাঠালে বারবার । 
নেই পরী দ্বারা জানি তোমার ব্যবহার । 
ভাঁমার হৃদয় আমি জানি পত্রদ্ধারে । 
তোমায় শিখাইতে শ্লোক কহিল বরে বারে । 


তথাহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তোক্ শ্োকঃ- 


“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্স্থ | 
তদেবাম্বাদয়ত্যন্তর্নব সঙ্গরসায়নং ॥” 


(৪২ ) 


“এই মত ছুই জন কৃঝ্ কথ! রঙ্গে । 

সুখে কাল গৌওয়ায় রূপ হরিদাস সঙ্গে । 
চারি মাস বহু সব প্রভুর ভৃক্তগণ। 
গোরীই বিদায় দিল গৌড়েতে গমন । 
শ্রীূপ প্রভু পদে ন'লাদ্রি রহিল|। 
দোঁলযাত্র। প্রভূ সঙ্গে আনন্দে “দখিল1। 
দোঁলযাত্র! বই প্রভূ রূপে আজ্ঞা দিলা । 
অনেক প্রসাদে করি শাক্ত সঞ্চারিলা । 
বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিয়া বৃন্দাবনে। 
একবার ইহা পাঠাইও সনাভনে | 

ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ । 

লুপ্ত তীর্থ মধ তার করিহ প্রচারণ। 

কুষ্চ দেব! রসভক্তি করি প্রচার । 
আমিহ দেখিতে তাহা যাৰ একবার । 
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিজন। 
রূপ গোসাই শিরে ধরে প্রভুর চরণ ।”' 
“এই মতে সনাতন বৃন্দাবন আইল] 
পাছে আসি রূপ গৌঁনাই তাহারে মিলিলা । 
এক বৎমর রূপ গেঁ।সাই গৌড়ে বিলম্ব হৈল। 
কুটুদ্বে স্থিত অর্থ বিভাগ করি দিল। 
গৌড়ে ষে ভর্থ ছিল তাহা আন ইল ॥ 
কুটুম্ব ব্রাক্মণ দেবালয়ে বাটি দিল। 

সব মন কথ। গোসাই করি নির্ববাহণ । 
নিশ্চিন্ত করির়। শীঘ্র আইল বৃন্দাবন ॥ 
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ছুই ভাই মিলি বুন্দাধনে বাস কৈল। 

প্রভুর যে আজ্ঞা ছুহে সব নির্বাহিল ॥ 

নানাশান্্ আনি' লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধারিলা । 

বুন্দাবনে কৃষ্ণ সেব! প্রকাশ করিল ॥ 

সনাতন গ্রন্থ কেল ভাগবতামুতে । 

ভক্ত তক্তি কু্ণতত্ব জানি যাহা হুইত্বে! 

সিচ্ধান্তনার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্লনী। 

কৃৰ্ঝলীলারসপ্রেম বাহ! হইতে জার্নি ॥ 

হারভ।ক্তবিলীস গ্রন্থ কেল বেঞ্চব আচার । 

বৈঝ্বের কনব্য যাহ! না! পাইয়ে পার ॥ 

আর যত গ্রন্থ কেল তাহা কে করে গণন | 

মদন গোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন |" 

এখন আমর! বুঝিলাম, পুজ্যপাদ এরূপ গোস্বামী এবং 

সনাতন গোশ্বামী যবন ছিলেন"; চৈতন্ত দেবের ক্ুপায় 
বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্থন করিয়া, গোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 
ভাঙার আদেশ মতে বৃন্দাীবনে গমন করিয়ী, লুপ্ততীর্থ সকল 
গ্রকাশিত করিলেন, কতশত টৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, 
স্মতক্ষণে শামদন গে'পাল এবং গোবিন্দ দেবের মৃত স্থাপনা 
করিলেন, সেই দিন হইতে গোলোকধাম শৃন্ত করিয়া আবার 
যন গোলোকপতি শ্রীরুধ্বূপ ধারণ করিয়। বৃন্দাবন ধাম 
আলো করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, তাই আনন্দে যমুন1 তরঙ্গ 
কূপ বাহু সঞ্চালন ও কল কল নাদ পূর্বক নৃত্যগীত কঠিতে 
লাগিলেন। পক্ষী সকল আবার হরিগুণ গান করিতে 
লাগিল, ভ্রমর নকল গুন্‌ গুন্‌ করিয়! হরিধ্বনি করিতে লাগিল, 


(৪8৪ ) 


গাবার হিন্দু সমাজ জাগিয়! উঠিল, চারিদিক হইতে সহর্ 
নহত্র সাধুং বৈষব, বন্ষচারী ছুটিতে লাগিল, বৃন্দাবনে " গিয়া 
তীর্থ সকল দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তাহাদের 
প্রেমাশ্রধারায় ত্রজধাঁম ভাদিতে লাঁগিল। রসের ফোয়ারা! 
ছুটিল, কত লোক স্নান করিয়া! তাঁপিত দেহ শীতল করিল, 
কত শত রাজাধিরাজ, কত শত ক্রাঙ্গণ, পণ্ডিত, অভক্ত 
যবন দ্ব শ্ব ধন্মত্যাগ করিয়া! বৈঞ্চবধন্ম অবলম্বন করিয়া 
বুন্দাবনে ছুটিলেন। কত্ব লোক সংসারের ন্ুুখৈশ্বর্ধ্যকে 
পদাঘাত্ত করিয়) বৃন্দাধনে বাস করিল এবং বৈষ্ণবত্ব পালন 
করিয়া পরম পদ লাভ করিল । বৃন্দাবনে দ্বেষ নাই, হিংসা 
নাই, কলহ নাই, শাধ্ের কুটিল তর্ক নাই, হরি হরি শব্দ 
ব্যতীত আর কোন শব্দই নাঈ, হরি কথ! ভিন্ন আর কোন 
কথাই নাই, বৃন্দাবন আনন্দধাম হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! 
সেই যবন প্রকাশিত তীর্থে গিয়! হিন্দু আজ পবিত্র হইল, 
জীবন নফল হইল, পতি পুজ্রত্যাগ করি! কত নহত্্র সহত্্ 
কুলরমণী বুন্দাবনে ছুটিল, বুন্দাবনের রঙে দেহ লুটাইয়) দেহ 
পবিত্র করিল, সমস্ত পাপ হইতে অব্যাহতি পাইল । বুন্দা- 
বনের মুঙিকাঁতে আজ হিন্দুর তিলকসেবা হয়, বন্দাবনের 
নামে হিন্দুর চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসয়া যার । আজ লাঁল। 
বাবু অতুল প্রশ্বর্ধ্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে কেন? আজ 
রাজা রাঁধাকান্ দেব বাহাছুর বুন্দাবনে কেন? আজ সমগ্র 
খহব্মণ্ডলী বৃন্দাৰবনে কেন? বুন্দাবনে দেহ ত্যাগ করিবার 
জন্য সহ মহত নরনারী মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছেন কেন? 
ধন্য চৈতন্য দেব ! ধন্য মহাপ্রভু ! ধন্য তোমার লীলা! শুভ- 
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ক্ষণে নবদধীগে ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইলে, শুভক্ষণে বৈফব 
ধর্ম প্রচার করিলে, কিন্তু তোমার লীলার গুপ্ত রহস্য আজ 
পর্যন্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই কেন? সহত্র সহস্র 
যবনকে বৈষ্ণব ধর অবলম্বন করাইলে কেন? যবনকেই 
আবার গোশ্বামী উপাধি প্রদান করিলে কেন? তোমার 
কোটি কোটি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ভক্ত থাকিতেও কেবল ব্ূপ-সন৭- 
ভনকেই বৈষব তত্বের গুহা উপদেশ দিলে কেন? আবার 
তাহাদিগকে বুন্দাবনের লুপ্ততীর্থ সকল এবং বেঞ্ব গ্রস্থ 
সকল প্রকাশ করিতে আদেশ করিলে কেন? তোমার তে 
আর্ধ্যশান্ত্রজ্ঞ শিষ্যের অভাব ছিল না! এই দকল প্রশ্নের 
অর্থ আমাদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে? তোমার লীলার 
প্রকৃত রহন্য কি, তাহা কে বুঝাইয়) দিবে? প্রকৃত বেষ্ণব 
ভিন্ন কে বুঝাইতে পারে? কিন্তু আজ কাল তেমন বৈষ্ণব 
কৈ? ভুমি যে সুর বাঁধিয়া গাঁন জমাইরা লোককে গাইতে 
বলিয়। গিয়াছ ভাঙ্গা! আসরে তোমার সে ন্দুর আজ বে-স্থর 
হইয়াছে। হায়! আজ গোন্বামী বাবাজী, নেড়া নেড়ী, 
ইহারাই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন! কিন্তু চৈতন্তচরিতামৃ্ 
যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই তাহাদিগকে বৈষ্ব 
বলিবেন না। এই বৈষ্ণব নামধারী, জীব বিশেষ এক অভ্ভুত্ত 
পদার্থ। ইহার! হরিনামের বলে যথেচ্ছাচারী। অপকর্ষ্ব 
যত্ত প্রকার আছে ইহারা একচেটে করিয়। লইয়াছে। কাপট্য 
ইহাদের মূল মন্ত্র, ভ্রীলোক ইহাদের পরমার্থ, কাঁমশাঙ্ ইহা- 
দের মোক্ষ বিধাঁতা। হরিনাম ইহাদের হজমিউলি। 
ইহারা সকল প্রকার পাপাচার করিতেছে কিন্তু “হরের্নামৈব 
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ফেবলম্‌* বলিয়া! আপনাদিগকে বে-কন্দর খালাস বলিয়া 
ঘোষণা করিতেছে । পিতৃহত্যা করিয়। পাপমোচনর্থে 
বলিভেছে ''হরিবোঁল” গুকুপত্ীতে গমন করিয়া “হরিবোল* 
বলিয়! বাচিয়! যাইবার চেষ্টা করিতেছে । জ্ণ-হত্য] করিয়। 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, কুলরমণীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া, “হরিবোল" 
বলিয়া বাঁচিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; ইহাদের পাপ 
শোতে দেশ ভানিয়! যাইতেছে দে সকল স্পষ্ট করিয়া আর 
লিখিব নাঁ, লিখিলে লেখনী অপবিত্র হইবে। কিন্তু পাঠক 
মনে করিবেন না যে, বৈষ্ণব মাত্রেরই উপর এই তীব্র অ'ক্রস 
মণ করিলাম, বৈষ্বদিগের মধ্যে অনেক মহাক্সা সাধুপুরুষ 
আছেন, তাহাদের পরিচয় আমরা স্থানাত্তয়ে দিব, তাহাদের 
কপাতেই আমর চৈতহ্যলীলার গুহা রহম্য প্রকাশ করি- 
তেছি। প্রথমতঃ বেষ্বগণেরপ্রধান বেদ আ্ীচৈতন্যচরি তা- 
স্বত। তাহাতে বৈষ্ণবের লক্ষণ কিরূপ লিখিত আছে দেখুন 


শ্রীকুষ্চটৈতন্চন্ত্রোক্ত পদ্য--- 


“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুঃন!। 
অমানিনা মানদেন কীত্তনীয়ঃ সদ হরিঃ ॥” 
“তৃণ হইতে নীচ হইয়া সদা লবে নাম । 
আপনি নিরভিমানী অন্তে দিবে মান ॥ 
ভরুলম সহিষুঃততা বৈষ্ণব করিবে। 

ভৎ্নন তাঁড়নে কাকে কিছু ন! বলিবে ॥ 
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয় । 
গকাইয়! মরে তবু জল না মাগয় ॥ 
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গ্ইভ বৈষ্ণব করে কিছু না! মাঁগিবে । 
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে ॥ 
সদ নাম লবে যখ! লাভেতে সম্তোষ। 
এইমত আচার করে ভক্তি ধন্ম পোষ ॥” 
সেই নব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ। 
মব কহা না! যাঁর করি দ্িগ্দরশন ॥ 
কূপালু অকৃত-দ্রোহ সত্যসার শম । 
নির্দোষ বদান্ত মৃদু শুচি অকিঞ্চন ॥ 
সর্ববোপকারক শান্ত কৃষক শরণ । 
অকাম নিরীহ স্থির বিজিত ষড় ৭ ॥ 
মিতভুক্‌ অপ্রমত্ত মান? অমানী । 
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি-দক্ষ মৌনী ॥ 
তথাহি শ্ীমভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে-- 
'“তিতিক্ষবঃ কাক্ষণিকাঃ সুহ্ৃদঃ সর্ব দেহিনাঁং | 
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ নাধবঃ সাধুভূষপাঃ ॥” 
শ্রীমভাগবতে পঞ্চম স্বন্ধে_ 
 «মৃহৎষেবা ঘারমাহুবিনুক্তেঃ তমোদ্বারং যোধিতাং সজিনঙং । 


মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্বঃ শ্হৃদঃ সাধবে! যে" 
অশ্যার্থঃ |।- মহৎ সেব! মুক্তির দ্বার হইতেছে । শ্রীল 


€ যেন্দ্রীনঙ্গ করে ( বেশ্তাষক্ত ) তাহার সঙ্গ এই ছুই নরকের 
দ্বার ম্বরূপ। যাহাদের উপভোগ্য বিষয় সকলের প্রাপ্তিতে 
ইচ্ছ! নাই এবং অপ্রাপ্তিতেও ছঃখ নাই, তাহাদিগকে “সম্ব- 
চিত্ত" কহে।  শমগুণাবলম্িগণকে প্রশান্ত কছে। ষাহার। 
সমটিত ও প্রশান্ত তাহারাই মহৎ লোক অর্থাৎ বৈষণব। 
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এব" ষাহারা পরোপকারী, স্ুহ্ৃৎ ও ক্রোধশূন্ত তাহারাই 
বৈষ্ণব । 

“তসতশঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ুব আচার । 

দ্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাতক্ত আর ॥ 

বিধি ধর্ম ছাঁড়ি তজে কৃষ্ণের চরণ। 

নিষিদ্ধ পাপাচারে কভু নহে মূন। 

জ্ঞানে বা যদি হয় পাপ উপস্থিত 

কু তারে শুদ্ধ করায় ন। করে প্রায়শ্চিত ॥% 

চৈতন্তদেব ছোট হরিদ্দানকে তাহার ভক্তবৃন হইতে 

ভাড়াইয় দিয়াছিলেন কেন পাঠক দেখুন। 

“আজি হইতে এই আমার আজ্ঞা পালিবে। 

ছোট হরিদাস ইহা আসিতে না দিবে ॥ 

ঘ্বারমান] হরিদাস ছুঃখী হইল মনে । 

কি লাগিয়। ঘ্বারমানা কেহ নাহি জানে? 

তিন দিন হরিদাস করে উপবান। 

দ্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ ॥ 

কোঁন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস । 

কি লাগিয় ঘারমান1! করে উপবাস ॥ 

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ॥ 

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ 

দুর্বার ইন্জিয় করে বিষয় গ্রহণ। 

দার প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥* 

পাঠক | চৈতন্তচরি তাঁয়ুতের এই ছুই চারিট! কথ! গুনিন্! 

কি বুঝিলেন? বৈষণবকে সেরাদাদী গ্রহণ করিতে হুইবে, 
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এই রূপ বুঝিলেন? না জ্ঞান পূর্বক যথেচ্ছ! পাপ করিলেও 
সুখে “বোল হরি বোল" বলিলেই সর্ধপাপ বিনিমুক্তি হয় 
বুঝিলেন? 

বৈষ্বগণের সেবাদাসী নহিলে রাঁস-লীল। হয় ন!) বস্ত্র- 
হরণ হয় না। (শ্রীরুষ্ণের রাদলীল৷ এবং বস্ত্রহরণের অর্থ 
কপটবেশী বৈষ্ণব কিঞ্জবুঝিবে ?) কিন্তু গোবর্ধন ধারণ করিতে 
বলিলেই, গোস্ষামী এবং বাবাজি মহাশয়গণ কোন্‌ দিকে 
পলায়ন করিবেন তাহার ঠিকানা! নাই। সেবাদাসী সংগ্র- 
হার্থে অনেক কুলে কালি দিয়! খাঁকেন। অনেকের কুলবধু 
আজ কাল তাহাদের চরণ-ধুলি প্রসাদে পথের কাঙ্গালিনী। 
কিন্ত হায়! যিনি বেঞ্চবধর্্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি 
যুবতী ভাধ্যাকে অগ্রেই পরিত্যাগ করিয়া জগৎকে জ্লস্ত 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। আদ তাহার প্রচারিত ধর্ট্রের 
দোহাই দিয়।, পাপিষ্গণ বৈঝব বলিয়া পরিচয় দিতে কিছু 
মাত্র লজ্জিত হয় না। হাঁ ধন্ম! তুমি কোথায়? ভাঁরত 
আজ ধর্মশগ্ঠ হইয়াছে, তাই ক্রমশঃ ধর্মবপ্রব হইতেছে । 
যাহা হউক সেবাদাসী সম্বন্ধে আরও ছুই একট! কথা আমর] 
বলিব $-- ভাগবতে। ১শে। 

দৃষ্টা ভ্রিয়ং দেব মায়ায়!ং তদ্ভাটব রজতেন্দিয়ঃ 

প্রলোভিত: প্রতত্যন্কে তমস্থগ্নে৷ পতঙ্গবৎ ॥ 

যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদি দ্রব্যেবু মায়ারচিতেষু মৃঢ়ঃ | 

প্রলো ভিতান্থাছযপভোগ বুদ্ধ পত্বনবশ্তুতি নপৃটরিং 

কদ্দাচিৎ যুবতীং ভিক্ষুনম্পৃশেদ্দীরবীমপি । 

স্পূশ্ন্‌ করাঁব বধ্যেত করিণ্য। অঙ্গনঙ্গতঃ ॥” 

৫ 


(৫) 


ভাৎপর্ধ্য--পতঙ্গ সকল অগ্নিরূপে মুগ্ত হইয়! ভাহাতে 
বাপ দিয়া যেমন প্রাণত্যাগ করে, তদ্রুপ অজিতেজ্জিয় 
তগবৎ মায়! স্বরূপা জ্্ীরূপে ঝাপ দিয়া অন্ধতম নরকে 
পতিত হয়। স্ত্রী, দ্র্ণ ত্বর্ণাদি নির্িত আভরণ ও উতকুষ্ট 
উৎকষ্ট বস্ত্রাদি উপভোগ্য বস্ত সকলে যে প্রলোভিত হয় 
সে বৈষ্ণব নহে, সেমূঢ়। অতএব &ভিক্ষুক (বৈষ্ণব বা 
যতি ) কাণ্ঠময়ী স্ত্রী প্রতিমাও পাদ দ্বার1স্পর্শ করিবে ন1। 

(দৃষ্টান্ত) আরণ্য হস্তী ধরিতে হইলে অশ্ডরে বনমধ্যে 
প্রকাণ্ড গর্ভ খনন করে। তৎপরে গ্রাম্য হস্তিনী লইয়া গিয়া 
আরণ্য হস্তীকে কোন কৌশলে স্পর্শ করায়। হ্তিনীকে 
হন্তিপক লইয়। আসিলে, হুক্তিনী-স্পর্শ-বিমুপ্ধ আরণ্য 
হন্ডী অজ্ঞান হইয়া হন্তিনীর পম্চাৎ্ৎ ধাবমান হইতে গিয়া 
সেই বনমধ্যবতখ গর্ে পতিত হয়। পরে তাহাকে লৌহ 
নিগড়ে আবন্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে আয়ত করে। এক্ষণে 
এই দৃষ্টান্ত দিতেছেন যে+ যেমন হম্তিনী স্পর্শে হস্তী মুগ্ধ 
হইয়] তাঁহারই সচরাঁচর গম্যপথে গর্ত রহিয়াছে দেখিতে 
পায় না, সহসা পতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিগড় বদ্ধ হয়, 
বৈষবগণেরও ভ্রীলোক সংস্পর্শে সেইরূপ গতি হয় জানিবে। 

 পন্মপুরাণে যথা» 

“নপুংসকা যে যোধিৎস্মু তে জ্ঞেয়! বৈষ্ণব জন1ঃ1” 

অর্থাৎ যাহারা যোধষিৎগণ বিষয়ে নপুংসক হয় তাহা- 
রাই বৈষব | ধর্ধ্ধবজী বৈষ্ণবের? রসকলি (ছিটে ফোটা) 
কাটিয়া এবং কুঁড়োজালি হাতে লইয়া রান্তায় রাস্তায় ভ্রমণ 
করিয়া থাকেন, এবং হরিনামের দোহাই দিয়। সকল প্রকার 


(৫১) 


পাঁপাচরণ করিয়া খাকেন এবং মুখে স্পষ্ট বলিয়! থাকেন 
ধে. হরিনাম করিলে কোন পাপই স্পর্শ করিতে পারে না। 
আমরাও শ্বীকার করি যে, হরিনামের মহিমায় সমস্ত পাপ 
বিনষ্ট হয়, কিন্ত তেমন করিয়! হরিনাম করিতে কে পারে? 
কাল্নার ভক্ত চুড়ামণি নামকত্রন্মবাঁদী ভগবান্‌ দান বাবা- 
জীকে আমরা দেখিয়াছি । তিনি বলিতেন ষে, যেমন 
তেমন করিয়া অর্থাৎ “হেলায় ব1 শ্রদ্ধাত্ব ব1” হরিনাম 
করিলে যদি পাপের বাঁজ ধ্বংন হইত, তবে হরিনাম করি- 
বার পর আবার পাপে মতি হয় কেন? ঘিনি বলিতেন 
কলুর ঘানি হইতে তৈল বাহির হইবার সময়, একটি কৌটা 
পড়িতে না পড়িতে নলের মুখে আর একটি তৈল বিন্দু 
আসিয়া! যোগায়, সেইরূপ হরিনাম উচ্চারণে জিহ্বা যদি 
ক্ষণমাত্র বিরাম না! পায়, তবেই জীব পাপ করিতে আর 
অবকাশ পায় না। যবন হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরি- 
নাম জপ করিতেন বলিয়। স্ম্দরী বেশ্তা মোহিনী মায়ায় 
আকর্ষণ করিতে পারে নাই, বরং তাহার ছৃর্্তি ফিরিয়। 
গ্রে পরম বৈষ্বী হইরাছিলেন। 
চৈতন্তচরিতামুতে যথা 

"আর দিন রাত্রি হিল বেশ্তা আইল । 

হরিদাস বহুতারে আশ্বাস করিল ॥ 

কালি ছঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর। 

ভবস্ত করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার ॥ 

যাবৎ ইহা বনি গুন নাম সংকীর্তন। 

নাম পুর্ণ হইলে পুর্ণ হবে তোমার মন ॥ 


(৫২ ) 


ভুলপীকে ভবে বেশ্ঠ1 নমন্বার করি | 

ঘারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ 
ববাত্রি শেষ হইল বেস্ঠা উি মিষি করে! 
তাব রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥ 
কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক যাসে। 
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আনি শেষে ॥ 
আজি সমস্ত হবেক হেন জ্ঞান ছিল। 

সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না লৈল ॥ 
কালি সমাপ্ত হবে তবে ব্রত ভঙ্গ । 

স্বচ্ছন্দ তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ 

বেশ্া গিয়া সমাচার খানেরে কহিল । 
আঁর দিন সন্ধাকালে ঠাকুর ঠাঁঞ্চি আইল ॥ 
ভুঁলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি । 

দ্বারে বসি নাঁম শুনে বলে হরি হরি ॥ 
নামপুর্ণ হবে আজ বলে হরিদাস। 

তবে পুর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ 

কীর্তন করিতে এছে রাজী শেষ হৈল। 
ঠাকুরের সনে বেশ্রার মন ফিরি গেল ॥ 
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে ঠাকুর চরণে। 

রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥ 
বেস্তা ছয়ে মুই পাপ করেছি অপার । 

কপা করি কর মো অধমে নিষ্তার ॥ 

ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি । 
অজ্ঞ মূর্খ পেই তারে ছুঃখ নাহি মানি । 


(৫৩ ) 

লেই দিন যাইভাম এ স্থান ছাড়িয়!। 

তিন দিন রহিলাঁম তোমার লাগিয়া] ॥ 

বেশ্ত|! কহে কৃপ। করি কর উপদেশ । 

কি মোর কর্তব্য যাতে যায় ভবরেেশ ॥ 

ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান। 

এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 

নিরস্তর নাঁম কর তুলনী সেবন । 

অচিরাতে পাবে ভবে কৃষ্ণের চরণ ॥ 

গত বলি নাম তারে উপদেশ করি। 

উঠিয়া চলিল ঠাকুর বলি হরি হরি ॥ 

তবে সেই বেশ্ঠা গুরুর আজ্ঞা লইল। 

গৃহবুত্তি যেব ছিল বান্ষণেরে দিল ॥ 

মাখামুড়ি এক বন্ধে রহিল! সেই ঘরে । 

রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ 

তুলসী দেবন করে চর্বণ উপবাপ। 

ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ।” 

ধন্য হরিদাস ঠাকুর! শুতক্ষণে তুমি যবনত্ব পরিত্যাগ 

করিয়া বৈষ্ণবধর্্দধ অবলম্বন করিয়াছিলে, তোমাকে যাহার! 
ষবন হরিদাস বলিয়া সম্বোধন করে তাহার ঘোর পাতকী; 
তুমি আমাদের প্রণম্য। ভোমার চরণে আমরা কোটি 
কোটি নমস্কার করি । বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীনগ্রামে 
হরিদান ঠাকুরের আখড়া আছে । তাহার ভজন মন্দিষ্টটি 
এ পর্য্যন্ত বর্তমান আছে, যিনি হরিদাসের আখড়ায় 
গিয়! ধুলায় দেহ লুটাইডে পারিকাছেন তিনিই ধন্ক। হরি" 


(৫৪ ) 


দাসের আখড়ায় যাইলে মনে বিরাগ উপস্থিত ছয় তাহার 
সঙ্গেহ নাই। কেমন করিয়। হরিনাম করিতে হয়, পাঠক" 
বোধ হয় এখন বেশ বুঝ্সিলেন। হরিনামের মহিমা পাঠ 
করিলে আনন্দে হৃদয় উতোলিয়] উঠিবে। ভগবানের 
অতুল দয় শ্মরণ করিতে পারিলে প্রেমাঙ্ততে বক্ষ ভাসিয়! 
যাইবে । শানে লিখিত আছে যে সর্বধর্মত্যাগী ও সর্ব 
পাপনিরত ব্যক্তিও যদি হরিনাম করে, সেও পাপ হইতে 
মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, যথা, শ্রীবৈশ্তম্পায়নে ।_- 
“সর্বাধন্্ন বহিভূ্‌ তই সর্ব পাপরতন্তথণ। 
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহে! বিষ্ঞোনামান্থকীর্তনাৎ ॥ 

অজ্ঞান জন্ত পাপাচরণ করিয়া ভত্প্রতিবিধাঁন জন্য 
কোন উপযুক্ত প্রায়শ্চিভ্ত না থাকিলেও নামের গুণে পাপ 
হুইতে মুক্ত হইয়। পরমপদ পখই-ব, তাহাতে সন্দেহ 
নাই, কিন্ত আজকাল গোন্বামী ও বৈঞ্বদের মত জানিয়! 
গুনিয় হরিনামের দোহাই দিয় সংকলপযুক্ত চিভে পাপ 
করিলে নিস্তার নাই। ভঙ্ড বৈষবেরা মনে করে পরদারই 
করি কিন্বা চুরি ডাকাতিই করি, হরিনামের ওণে সর্বপাপ 
হইতে মুক্ত হইব, কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। 
যথা মস্ত পুরাঁণে-_ 

“পরদাররতো। বাপি পরাপকৃতি কারকঃ। 
স শুদ্ধে মুক্তি মাপ্সোতি হবেনামান্বকীর্ভনাৎ ॥” 

পাঠক এই শ্লোকের অর্থ কি বুরিলেন | পরদার করিয়া- 
আর পয়াপকার লাধন করিরাও “হরি বোল হরি বোল” 
বলির! প্সাপনাকে “বেকন্ছুর খালা” মনে করিব? ন| 


(৫& ) 
হরিনাম গ্রণ করিবার পূর্বে ষে কিছু পাপ অনুষ্ঠিত হউক 
নম! ফেন, হরিনাম করিলেই সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয় 
চিভ শুদ্ধি হইবে? হরিনামের দোহাই দিয়া যাহারা পাপ 
করিয়া থাকে ভাহাদিগকে যমালয়ে ঘোর নরক যস্ত্রণ 
ভোগ করিতে হইবে যথ। পান্সে_- 
“নায়ো বলাদ যন্তহি পাপবৃদ্ধি 
নবিদ্যতে তন্য যমৈ হি শুদ্ধি।” 

এই সকল ধুন্ত কপটবেশী বৈষ্কবগণ বৈষ্ণবতত্ব কিছু 
মাত্র জানে নাতাই সর্বদা পাপে নিরত থাকে । ইহারা! 
বৈরাগী বলিয়া! পরিচয় দিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে 
না। পতিতপাবন গোস্বামীগণ সহম্্র সহজ হাড়ি, মুচী, 
জোল! ও চগ্ডালকে শিষ্য করিতেছেন, এই জন্য আলম্ত 
পরায়ণ ব্যক্তিগণ শব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয। বব দাশী 
সঙ্গে গৃহস্থের বাটা বাটী ভিম্মণ করিয়া স্থখ শ্বচ্ছনে উদর 
পোষণ করিতেছে, বেশ দশ টাক হাতে জমাইতেছে, 
কোন র্রেশ নাই, পরিশ্রম নাই, ধর্ধের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ 
নাই, মনের সাধ মিটাইয়। পাপাচরণ করে, আর এক এক 
বার “হাঁর হুরি বোল” বলিয়া খাকে। ধর্্মরাজ কৃতাক্তদেব। 
নরক কি এত পূর্ণ হইয়াছে যে এই সকল গোস্বামী, বৈষ্ণব, 
নেড়া নেড়ীদের তথায় স্থান সন্কুলন হয় না? দেশে একট? 
কুলী, মনজুর, কৃষাণ পাওয়1 যায় না, কুষিকাধ্য এক প্রকার 
বন্ধ হইতে চলিল, আর কিছু দিন পরে এক মুঠা অন্নও পায় 
যাইবে না, একটা চাকর কি চাঁকরাণী পাঁওয়া,যায় না, তজ্জন্ঠ 
ভদ্রলোকের কতই কষ্ট হইতেছে) কিন্ত এদিকে কোটি 


€ ৪৫৬) 


কোটি বাগী, ছাড়ি, মুচি বৈরাগী হইতেছে । কি আশ্চর্য্য ! 
পেটের দায়ে বৈরাগী হইতে পারে ভারঘবালীর পক্ষে আজ 
নুতন কথা । দরিদ্র কখনও ফকির হইতে পারে মা, ফকির 
হইবে রাজ। অধিরাজ, নচেৎ কাহার সাধ্য? পাঠককে 
আমর] সহজেই বুঝাইব। শান্তর বচন আবশ্তক নাই। 
অগ্রে কর স্ুখ ভোগ পশ্চাতে বৈরাগ্য যোগ, 
তোগ বিনা যুক্তি কভু নয়। 


সুথে বঞ্চিত যে জন, সঙ্দ। তার ভোগে মম) 
বৈরাগ্য তার কিরূপে হয় ॥ 

ভোগে স্ুুখ অন্ত হয়, বৈরাগ্য তখন কয়, 
দরিদ্রেতে না হয় বৈরাগী। 

জঠর জাঁলার তরে, ভিক্ষাহেতু ভেকু ধরে, 
পেটের জালায় সে বৈরগী ॥ 

চিরদ্বঃখী যেই জন, ধনে জনে বিড়ম্বন, 
সে জন কেমনে হয় ত্যাগী। 

অতুল এশ্বধ্য ধন, ত্যাগ করে যেই জন, 


সেঈ হয় তাগী মহাযোগী ॥ 

এই সকল কপটাচারী বৈঞ্ুব উপাধিধারী দন্থ্যদিগকে 
কাচ ভিক্ষা! দেওয়া উচিত নহে । শান্ত্রানুসারে ইহার! 
দওনীয়। ইহার! প্রকৃত সাধুদিগের অন্নে ধুলি দিতেছে। 
ইহাদ্দিগকে ভিক্ষা দিলে ঘোর পাতক ব্যতীত আর কিছুই 
হস্গ না, তাই আমরা বলি ইঠাদিগকে আর প্রশ্রয় দেওয়া 
উচিত নহে, কেনন! দেশে শ্রমজীবি লোকের সংখ্য! 
ক্রমশঃ ভান হইতেছে। হাঁড়ি, মুচি বৈষ্ণব ধর্শ অবলম্বন 


( পণ ) 


করুক ক্ষতি নাই, কিন্তু বৈষ্ণব হইলেই যে স্ববুত্তিত্যাগ 
স্রিতে হইবে, একথ!কে বলিল? সমণ্ধ ভারতবাঁপী যদ্দি 
বৈষ্ণব হইয়? ভিক্ষী বৃত্তি অবলম্বন করে তবে কে কাহাকে 
তিক্ষা দিবে? মহাপ্রভুর একগ অভিপ্রায় কখনই ছিল না। 
ভাহার উদ্দেন্ত এই ছিল ষে, পাপাচরণ পরিত্যাগ করিম! 
বৈষ্ণব ধন্ম জবলম্বন কর, নচেৎ কলির জীবের অন্য উপাক্ 
নাই (তাই তিনি উচ্চৈঃন্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন 
“হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্,। কলৌ নাস্ত্যেব 
নাম্তেব নান্ডেব গঠিরন্যথা”) সংসারের সমস্ত কার্য কর, 
কমি, বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি যাহা ইচ্ছা কর এবং সর্বদাই 
হরিনাম কর, (কিন্ত গোশ্বীমী এবং বাবাঁজিদের মত হরি» 
নামকে হজমিগুলি করিও ন1) সাধন ভজন কর, নিত্যানিত্য 
বস্তর বিচার কর, তাহা হইলে অবশ্ঠই জীবের সদগতি 
হইবে, সকলের অনৃষ্টে বৈরাগ্য উদয় হয় না, ভাগ্যক্রমে 
যখন যে মহাক্সার বৈরাগা হইনে, তখন তাহাকে গৃহ- 
কার্য করিতে কেহ অনুরোধ করিবে না--অনুরোধ 
করিলেই ব৷ তখন শুনিবে কে? তখন তিন ভগবানের 
প্রেম-সিন্ুর অগাধ জলে ডুবির যাইবেন । আর উঠিবেন 
না। তখন তিনি ঈশ্বরের সত্বা ব্যতীত অন্ত কোন বস্তর 
এমন কি নিজ দেহের সত্ব পর্ধ্যত্ত অনুভব করিতে পারিবেন 
না, তীহাকেই বৈরাগী কিম্বা বিবেকী বলা যায়। একন্সপ 
বৈরাগা যদি এক জন হাড়ি কিন্বা চগাঁলের হদয়ে উদিত 
হয় তবে তাহাকে জগৎ পাবন বলিয়া তাহার গাদপন্ে 
আমরা নমস্কার কার, যথা--বরাহ পুরাণে” 


(৫৮) 


"সংস্কৃতঃ কীর্তিতে। বাপি দৃষ্টঃ স্পৃষ্টোহপিবা পরিয়ে । 

পুনাতি ভগবছ্ুজশ্চগ্ালোইপি যদৃচ্ছয়া। 

এবং জ্ঞাত্বাতু বিদ্বপ্তিঃ পৃূজনীয়ে। জনার্দদনঃ | 

বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে! আগমোক্তেন বা পুনঃ ॥৮ 

প্রায় চারিশত বৎসর অভীত হইল, পবিত্র বৈষব ধর্ 

প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু মহাপ্রভূর তাবসর লইবার সময় 
হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উক্ত ধর্শের অবনতি হইছেছে 
ইহার কারণ কি? ভারতের তুর্ভাগাই ইহার কারণ । বৈষ্ণব” 
চাধ যদি স্বধর্শথ পালন করিতেন, যদি মহাপ্রভুর অনুশাসন 
মানিতেন, যদি মহাপ্রভুকে মনে প্রাথে ভক্তি করিতেন, 
এবং সমাজে যদি তীাঙ্ারা আদর্শ স্বরূপ হইতে পারিতেন 
তবে আজ সমগ্র ভারতবানী বৈষ্বগণের পদাশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন । আবার এদিকে বৈষ্বদিগের কুনীতি দেখিয়া 
ব্রাহ্মণ এবং উপাধিধারী ব্রান্মণ মহ্থাশয়গণ স্বার্থ সাধন 
জন্য শা বচন মান্ত করেন না, বৈষ্বের প্রতি তাহাদের 
বড়ই দ্বে, চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্্দকে অধর্্ম বলিয়া 
প্রকাশ করেন, মহাপ্রভু অবতার ছিলেন না এক জন তক্ত 
ছিলেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়! সাধারণ জন গণকে বুঝাইয়। 
দেন, তাহার কারণ আমর! স্প্ই বলিতে পারি যে, বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচারিত হইলে আধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্টের দোহাই দিয়! 
তাহাদের কুলগুরুগিরি, পুরোহিভগিরি, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত- 
গিরি ছার। অর্থোপার্জন হইবে না, ভাই তাহার! বৈষৰ 
ধর্শের শিন্দী করেন, এই অন্যই বৈষ্ব ধর্শের উন্নতি 
হইতেছে নী। কিন্ত কলিতে বৈষ্ণঠবধর্্ ব্যতীত অন্ত ধর্ম 


(৫৯ ) 
পালন করা নিষেধ কিনা এবং মহ্থাগ্রভু অবতার ছিলেন 
1কনা' তাহা! আমরা শাজ্বচন দ্বারা বিশদরূপে প্রমাণ 
করিধ যথা, 
তথাহছি শ্রীমস্তাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশধ্যায়ে নবম 
শ্লোকে। নদ্দংপ্রতি গর্গবাক্যং | 
অনন্বর্ণান্থয়োহাস্ গৃহতে! নু যুগং তন্ুং। 
শুক্রোরক্তন্তথ! পীত ইদানীং কৃষ্ণ তাং গতঃ ॥৮ 
তথাহি মহাভারতে দানদর্শ্টে একোনপঞ্জখশদধিক দ্বিশ- 
তাধ্যায়ে সহস্রনাম্রি ।-- 
“ক্ুবর্ণবরণ্ো হেমাঙ্গো ৰরাঙ্গশ্ন্নাজদী। 
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃশান্তে! নিষ্ঠাশাস্তি পরায়ণ2 |” 
তথাহি শ্রীমন্তাগবতে একাদশস্কদ্ধে উনত্রিংশ ক্সোকে 
জনকং প্রতি সবি বাক্যং।-- 
“কুষ্ণবর্ণ, তিষাকুষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাম্্রপর্যদং | 
যজ্রেঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈরজন্তিহি স্ুমেধসঃ ॥"" 
মুক্তি সগ্কলিনী ঘন্ত্রে চতুর্থ পটলে-- 
ক্িক্তরূপধরে। ব্রন্মচ্ছন্নত্বাৎ প্রকৃতেণ্ডতৈত | 
স্বয়ং ব্রন্মচ ভক্তেহি মিতি বুন্ধ্যাচ সাধয়েছ ॥” 
সাধনোল্লাস তস্ত্রে__ 


“শচীস্মৃতচ্ছলাৎকুঞ্খ; কলাববতরিষ্যতি । 

ষ! কালী সৈব তার! ম্তাৎ যা তার! ত্রিপুরা হি স$। 
ত্রিপুর! ধা মহাদেবী সৈব রাধা! ন সংশয়ঃ। 

হা রাধা সৈব কুষ্/ম্তাৎ ষঃ কৃষঃঃ স শচীন্মৃতঃ ॥" 


বিশ্বদার তন্ত্র 
“গলঙ্ায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোরমে | 
কলিপাপ বিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনি ॥ 
জনিষ্যামি প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্বয়ং। 
ফাল্তুনে পৌর্ণমান্তাঞ্চ নিশায়াং গৌর বিগ্রহঃ | 
শক্ত এবং বেঞ্জবদিগের মধ্যে খীহারা প্রকৃত সাধক 
তীহারা পরস্পর কখনও দ্বেষ করেন না বটে কিন্তু বৈষ্- 
বের গোড়া এবং শাঁক্তের মদ্যপায়ীদিগের মধ্যে চির বিবাঁদ 
কখন মিটিল না । সাধনস্উল্লাদ তন্ত্রের উপরিউক্ত বচনটির 
অর্থ বুঝির1ও ধরি তাহারা-পরস্পর নিন্দাবাদ করেন তাহা 
হইলে তাহাদিগকে নান্তিক বই আর কি বলা যাইতে পারে? 
৬ রান্জা রাধাকান্ত দেব কৃত শব্দকপ্পভ্রঘ ধৃতানি অনস্ত 
সংহিতা বটন[ন যথ।, শ্ীভগবাজুবাচ- 
“অবতীর্ণে। ভবিষ্যামি কলৌ নিজ গুণৈঃ সহ। 
শচীগর্ভে নবছীপে শ্বধূ্নী পরিবারিতে ॥ 
অপ্রকান্তমিদং গুহ্াং ন প্রকান্ঠং বহিমুর্থে। 
“তক্তাবতারং ভক্তাব্যং ভক্ত ভক্তি প্রদং স্বয়ং । 
মন্ম যামোহিতাঃ কেচিন্ন জ্ঞান্তন্তি বহিষুাঃ। | 
জ্ঞাশ্যত্তি মদ্ভক্তিবৃতাঃ সাধবো্তামিনোইমলাঃ। 
কুষ্ণাবতারকালে যাঃ ক্রিয়া ব1 পুকুষাঃ প্রিয়োহ। 
কলৌতেইবতরিয্যস্তি প্রীদাম সুবলাদয়ঃ ॥” 
শতথাহি বায়ু পুরাণে 
“দিবিজ। ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ | 
কলৌ সংকীর্ভনারভ্ে তবিষ্যামি শচীন্ৃতঃ |” 


( ৬১). 


ভথাহি বিষু্পুরাণে ৮ 

ধ্ধ্যায়ন্‌ কৃতে য্গন্‌ যজ্ঞ গ্েতায়াং দ্বাপরেহীর্চয়ন্‌ । 

ধদাপ্রোতি তদ্াাপ্পোতি কলৌ সংকীত্ত্য কেশবং ॥৮ 

“তথা হর্ধ্যাখ্যানোপনিষদি ছাপরাস্তে নারদো ব্রাঙ্গণং 
প্রতিজগাম কলিং পর্যটন কথং ভবরোগংসম্তরেক়ং | 
সহোবাঁচ সাধুল্পৃষ্টোহন্মি । যৎ্সর্ধং আতিরহস্তং শৃণু। ভগ- 
বদাদি বিষ্ঞোর্নারায়ণশ্ নায়েতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছেতি 
কিং নামেতি, সহোবাচ হরেরাম হরেরাঁম রামরাঁম হরেহরে | 
হরেকুফ হরেকুঞ্ণ কুষ্ণকুঝ্ হরেহুরে ইতি যোড়শকংনাম কলি 
কলুষনাঁশনং। নাঁতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ধেধু বেদেখু দৃশ্ততে । 
তথ। হরের্নাম হরেনাম হরের্নীমৈব কেবলং। কলৌ নান্ত্যেব 
নান্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্তথাঁ ইতি বারত্রয়মভিহিতং | 
অথ কলিধুগধর্্ম হুরিনাটমব তড্রক্ষকঃ শ্রীশচীনন্দন এব 
নান্ত ইতি। তথা যুক্তিরপি শচীনন্দন এব কলিধুগাবতার 
ইতি জ্ঞাপয়তি। 

আমরা ত অনেকগুলি শাস্্রপ্রমাণ উদ্ধত করিলাম এবং 
ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্ত- 
দেব নিশ্চয়ই অবতার ছিলেন। কেহ বলিতে পারেন যে, 
তন্ত্র মানি না, কিন্তু আমরা কেবল তত্ত্শান্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত 
করি নাই, তঙ্ের প্রমাণই ব! অগ্রাঙ্ত হইবে কেন? অন্ত 
কি শাগ্র নয়? যিনি প্রকৃত হিন্দু হইবেন তিনি বেদ, উপ- 
নিষৎ, মহাঁভারভ, পুরাণ এবং তন্ত্র শান্্রকে সমচক্ষে দেখি- 
বেন, নচেৎ তিনি কখনই হিন্দু সম্তাঁন নহেন। : তন্ত্র নহ্বন্ধে 


আমব! ছুই একট গুমাণ উদ্ধত করিলাম, যথা_- 
০ 
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"আগ্তং শিববক্তে ভ্যে৷ গত গিরিজামুখে | 
মতং শ্রীবস্থদেবন্য তেনাগম ইতি স্ৃতঃ ॥৮ 
অর্থাৎ শিববক্ত, হইতে আগত, গিরিজ! মুখে গত এবং 
বাঁন্থুদেবের অভিমত, এই তিন কারণে, আগত, গত ও মত 
এই তিন শবের আদ্যক্ষর লইয়া তত্ত্র শাস্ত্রের নাম আগম 
হইয়াছে । | 
“নির্থতং গিরিজ! বক দ্গতং শিবমুখেষু যৎ। 
মতং শ্রীবাস্থদেবন্ত নিগমন্তেন কীর্তিতঃ ॥% 
অর্থাৎ গিরিঞামুখ হইতে নির্গত, মহেশ্বরের গঞ্চমুখে 
গত এবং বান্দদেবের সম্মত এস্থলেও নির্ঘত, গত ও মত এই 
শব্খত্রয়ের আদ্যক্ষর লইয়া নামান্তর নিগম। 
ইদানীং ছুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে উপাসনার পঞ্চশাখার 
নিগুঢ তত্ব অতি অল্প লোকেই উপলব্ধি করিতে পারেন, 
সাধারণ জনগণ কোন তর্তই জানেন ন1, তাই শক্ত এবং 
বৈষ্ুবের বিবাদ মীমাংসা হয় না। কি আশ্চধ্য! দেশ 
একবারেই উৎসন্ন গিয়াছে; হিন্দুর প্রকৃত ধর্মচিন্তা নাই, তাই 
ধর্ম লইর়! চিরবিচ্ছেদ মিটিল না। হিন্দু তোমার জীবনে ধিকৃ ! 
পঞ্চশাখার বিরোধের সামঞ্জস্তে মহিম়ঃ স্তবে পুষ্পদ্ত 
কি বলিয়াছেন, পাঠক দেখুন্‌। 
“এয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মভং বৈষ্ব মিতি 
প্রভন্নে প্রস্থানে পরমিদম্দঃ পথ্যমিতি চ। 
রুচীনাং বৈচিত্র্য দুজুকুটিল নান? পথজুবাং 
নৃণামেকো গমাজ্্মপি পয়নামার্ণৰ ইব |৮ 
অগ্যার্থ- এয়ী (বেদ) সাংখ্য, যোগ, পশুপতিমত (স্তর 


€ ৬৩) 
শা), বৈষ্ণব (নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শান) এই পরম্পর 
এভিনুপথে কচিভেদে “এইটি স্ুপথ, কি এঁটি স্থুপথ" ইহা 
লইয়াই যত কিছু মতামত, কিন্তু প্রভো|! সরল কুটিল নানা 
পথে ধাবিত নদ নদীর জল সকল যেমন পরিশেষে একমাত্র 
মহাসমুদ্রে গিয়। মিশ্রিত হয়, তদ্রুপ সাধকগণ ধিনি যে পথেই 
গমন করুন্‌ না কেন, পরিণাঁযে একমাত্র অদ্বৈত পমুদ্রর্ূপ 
তোমাতেই গিয়! সকলে মিলিত হুইবেন। পাঠক! বেদ 
বল, তন্ত্র বল, নিশ্চয় জানিও, ইহাই সকল শাস্ত্রের শেষ 
সিদ্ধীস্ত। : 
তথাহি শ্রীমন্তগবপগীতায়াং অজ্ঞুনং ভগদ্বাক্যং_ 
“যদ] যদ হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যথানমধশ্মন্য তদাস্মীনং ক্জা ম্যহং ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃতাং। 
ধর্মনংস্থাপনার্থায় নম্তবামি যুগে যুগে ॥” 
ইতি শ্রীমহাভারতান্তর্পত শ্রীভগবন্মুখপন্ম বিনির্গত গীতা 
বচনাত্যাং ইতি প্রতীয়তে যদ্মিন সময়ে ধর্শস্ত গ্রানির-- 
ধর্ন্তপ্রভাবে! ভবিষ্যতি তদ1 তদৈব যুগাবতারে! ভবিষ্যামি 
ইতি জ্ভগবত; প্রতিজ্ঞাকৃত। | 
শ্রীভগবন্ুখপন্মবিনির্গত গীতার মধ্যে শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন থা, যে কালে ধর্শগ্লানি অর্থাৎ ধর্শের 
নিন্দা হইবে অর্থাৎ ধর্ম কেহ মানিবে না, অথবা ধর্মপথানু- 
যায়ী মানবগণের অপমান হইবে বং অধর্শ্ের অভ্যুখাুন 
অর্থাৎ অধর্শ্শ পথাবলম্বী হইয়। জনগণ গো-বধাঁদি মহাপাতকে 
লিগু হইবে, এবং ত্রাহ্মণাদি বর্ণ নকল স্ব স্ব ধর্ম রক্ষা বিষয়ে 
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বদ্ধ করিবেন না সেই কালেই আমি অবতার হইব এই প্রতিজ্ঞা 
ভগবান্‌ করিয়াছিলেন এবং অবতীর্ণ হইয়) যে যে কার্য রুরি₹ 
বেন তাহাও প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন, যথা, তৎকালে আম্মি 
অবতীর্ণ হইয়! সাধুগণের ভ্রাণ করিব, পাপ নাশ করিব, এৰং 
পুনর্বার সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করিব এই বাক্যাঙ্থসারে 
এবং উপরিউক্ত শাস্ত্র বচনান্সারে বেশ প্রমাণ হইতেছে 
যে, চৈতন্তদ্েব অবতার ছিলেন। তবে বিতর্কবাদীর 
সধন্বয়ের পন্থা শ্বতস্ত্র। 

“বেদাঃ প্রমাণং স্ৃতয়ঃ প্রমাণং 

ধন্মীর্থযুক্তং বচনং প্রমাণং | 

এত প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং 

কম্তম্ কুর্ধ্যাদ্বচনং প্রমাথং ॥* 

সকলেই অবগত আছেন যে যখন ভারতবর্ষ যবনাক্রান্ত 

হুইল, যবন রাজারা বেদৌক্ত ধর্শনাশের বহুতর চেষ্টা করিয়া- 
ছিল । এক হাঁতে «“কোঁরাঁণ” ও অপর হস্তে তরবারি প্রদর্শন 
করিয়া বহুতর হ্ছন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল, সোমনাথ এবং 
বিশ্শেশ্বরের মন্দিরের উপর মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিল, 
কত সহত্র দেব দেবীর মন্দির এবং দেব দেবী ভগ্ন করিয়াছিল, 
থেবং হিন্দু শাক্ম সকল ভন্মস1ৎ করিয়াছিল? এরূপ ধর্ম্মশবিপ্রব 
আর কখনই হয় নাই। সেই সময় ক্ষত্রিয় সকল বীর্ধ্য হীন 
এবং অর্থহীন হইলেন, ব্রাহ্ষণগণকে অর্থ দান করিতে পারি- 
লেন না, সুতরাং ত্রাঙ্মণের আর কোন উপায় থাকিল না” 
তখন ব্রাহ্মণকে দাপত-্লন্ধ অন্ন গ্রহণ করিতে হইল, বর্ণাশ্রম 
বর্শের অন্থশাসন পালন করিতে পারিলেন না। আমর! 
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প্রাক্মণ মহাশয়গণকে অযথা আক্রমণ করিরাছি-। শ্রাক্ষণের 
দোষ কি? হিন্দুরাজা না! থাকিলে ব্রাহ্গণ রক্ষিত হইতে 
পারেন না। এ সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্শের শিথিলতা দেখি! 
এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কর1 অসাধা মনে করিয়া, বন্থুতর 
লোক ইচ্ছা পূর্বক মুসলমান হইল, কত শত রাজ যবন* 
সআজাটের অনুগ্রহের পাত্র হইবেন বলিয় মুস্লেয ধর্ম গ্রহণ 
করিলেন । এতারক্‌ ধর্ম-গ্রানি তৎপূর্কে আর কখনও হয় 
নাই। নেই সময়েই ভগবানের অবতার হইবার. প্রতিজ্ঞাত 
সময় উপস্থিত হইয়াছিল; তাই মহাপ্রভু সেই সময়েই অব- 
তীর্ণ হইলেন, হিন্দুকে আঁশ্বান দিলেন, “কলিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম 
পালন করিতে হইবে ন।, তৎ্পরিবর্তে হরিনাঁম গ্রহণ করি- 
লেই সর্বপাপের শান্তি হইবে ।” তাই তিনি ব্রাহ্মণ হইতে 
চগ্ডাল পধ্যন্ত জাতিবিচার না করিয়া বৈঝব ধর্ট্দে দীক্ষিত 
করিলেন, সহস্র সহ যবনকেও বৈঝুবত্ব প্রদান করিলেন, 
সেই নময় যদি মহাপ্রভু অবতীর্ণ না হুইতেন, এবং বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচার নাকরিতেন তবে আজ হিন্দুকুলে বাতি দিতে 
কেহ থাকিত কিন সন্দেহ। আবার তিনি দিব্য চক্ষে 
দেখিক্সাছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
আলোকে বর্ণাশ্রম ধন্ম পালন করিতে কেহই সক্ষম হইবে 
না), পালন করিলে পাপাচরণ ব্যতীত অন্য ফল হইবে নখ 
ব্রাহ্মণের আচার থাকিবে না, যত প্রকার পাপাচার আছে 
ব্রাহ্মণই সমস্তগুলি একচেটে করিবেন, সনাতন ধর্ম ক" 
বারে নুপগ্ড হইবে, বর্ণনঙ্কর উৎপন্ন হইবে (কুলীন 
ব্রাহ্মণের বছ বিবাহ জন্ত বর্ণসক্করের অভাব নাই) 


(৬৬ ) 


প্ধর্শ ভ্যাগ করিয়া কঙ লোক শ্রীষ্টান হইবে, কত্ত 
লোক যজ্ঞোপবীভ পরিত্যাগ পূর্ধাক ব্রা হইবে, কত 
লোক জাতি এবং ধর্মে জলাঞজলি দিয়া বিলাতধাত্রা 
করিবেন, কত লোক বিলাতযাত্র! না করিয়াও "ঘরে বসিয়' 
গোমাংস ভক্ষণ করিবেন (তবে তাহারা হিন্দু বলিয়া 
সমাজে পরিচিত আছেন, গাহাদের বড় একটা ভয় নাই, 
ধাহার! বিলীভত গিষাছিলেন তাহারাই যেন চোরের দায়ে 
ধর! পড়িয়াছেন )) প্ৃতরাং জাতি বাঁ ধর্শ লোপ হইয়া 
যাইবে, স্ুদুবদশর ষহাপ্রভূ ভারভের কল্যাণ জন্য জাতি 
বিচার করেন নাই, ভাই তিনি খবনকে বেঞ্চবত্ব প্রদান 
করিয়া অশ্রেই দেখাইয়া গিয়াছেন যে, খ্রীষ্টান হউন্‌, 
ভ্রাতা! হউন, বিলাঁত প্রত্যাগত ব্যক্তি হউন্, প্রচ্ছন্নভাবে 
কিশ্বী প্রকাশ্তঠভাবে অখাদ্যভোৌজী হউন, অখাদ্য ভোজন 
পারত্যাগ করিয়া পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিতে পারেন, 
তি মহাপ্রভু সহস্র সহশ্র যবনকে বৈষ্ণব প্রদান করিয়া" 
ছিলেন, চৈতস্ভচরিতাঁমতে, যথা -- 

“কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন 

অচিরাতে পাবে তবে কুষ্ঃ-প্রেম ধন ॥ 

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য ॥ 

সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ৫ 

বেই তজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার । 

কৃষ্কতজনে নহে জাতি কুলাদি বিচার ॥ 

দীনেরে অধিক দয়া করেন তগবান্‌। 

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥”* 


( ৬৭ ) 


. শ্রীমহীপ্রভুর কোটি কোটি ত্রাক্মণ, শাপ্রজ্ঞ, সরযাদী 
*ঈুষ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মনে মনে হিন্দু, ত্রান্মণতথ 
'গ্রবং পাগ্ডিত্যের অভিমান ছিল, তাহারা আত্মসমর্পণ 
করিতে পারেন নাই, তাই তীহারা সুষম উপদেশ গ্রহণের 
যোগ্য হইতে পারেন নাই, তাই মহাপ্রভু তাহাদিগকে স্থুল 
স্থল উপদ্দেশ দ্িয়াছিলেন, অর্থাৎ কেবল হরিনাম গ্রহণ 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । হরিনাম গ্রহণ করিতে 
করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইবে এবম্প্রকীর উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু রূপননাতন যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত হীনত্ব ও দৈন্যাতিশষ্য বোধে আঙ্ম 
সমর্পণ করিয়াছিলেন । পরস্ত ইহারা বাদশাহের উজীর 
ছিলেন, ইহারা যে প্রকারে উজীরত্ব এবং অতুল এশ্বধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর শরণাগত হইয়াছিলেন, 
এরূপ দৃষ্টীস্ত চৈতন্যচরিতামুতে আর দেখিতে পাওয়া যায় 
ন!। তাহাদেরই তীত্র বৈবাগ্য হইয়াছিল, তাই মহাপ্রভূ 
তাহাদিগকেই বৈষ্ব ধর্ষ্বের অতী৭ কল্প তত্ব বিষয়ে উপদেশ 
প্রদান করিয়াছিলেন । এরূপ উপদেশ আর কেহই প্রাপ্ত 
হয়েন নাই । ভাই তাহারাই শ্রীবৃন্দাবন ধামের লুগ্ত তীর্থ 
সকল প্রকাশ করিতে এবং বৈষ্ণব গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন, এই গুরুতর কায্য যবন কর্তৃক সমাধা 
করাইয়। মহাপ্রভু জগৎকে দেখাইলেন যে, কলিকালে 
বর্ধাশ্রম ধর্থ পালন কর! সহজ নহে, হরিনাম গ্রহণ কর]ুই 
অনায়াসনাধ্য অথচ সর্ধবশাস্ত্র সম্মত। ধন্য মহাপ্রভূ ! তোমার 
লীল!র রহস্ত কে বুবিবে ? তুমি বথার্থই ভক্তাবত্তর রূপে 


(৮৮) 


অবভীণ হইয়াছিলে এবং কলির জীবের উদ্ধার হেতু যুগ 
ধর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়। গিয়াছ! সেই সমু 
হইতে লোকে যদি তোমার লীলার র়হন্ত বুঝিতে পারিত, 
তাহ! হইলে আজ হিন্দুসমাঁজের এতাদূশী দুরবস্থা হইত না, 
কিদুদমাজ আজ নিজ্জীীব হইত না, আধুনিক বর্ণাশ্রম ধর্ট্ের 
দোহাই দিয়া, হিন্দু আজ এরূপ কদাচারী, পাপাচারী 
ও ব্যভিচারী হইত না, আজ এত লোক খীষ্টান্‌ এবং ব্রাহ্ম 
হইয়া সমাজচ্যুত হইত না, আজ কৃতবিদ্য লোক বিলাতে 
বিদ্যাশিক্ষ। করিতে গিয়া! নমাজ-পরিত্যক্ত হইত না, দেশের 
কত-বিদ্য লোকগুলি হাতছাড় হইত ন1, এবং গৃহ-বিচ্ছেদও 
থাকিত না। 

কালের দোষে কিম্বা কর্্দোষে ইদানীং কারস্থ এবং 
নবশাখ ভদ্র ভদ্র জাতি সকল শৃদ্রবর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ 
কায়স্থ হুইতে চণ্ডাল পর্ধ্যস্ত শৃদ্রবর্ণ। কেহ কেহ ইহাদিগকে 
সৎ এবং অনৎ শুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন কিন্তু অধমের 
সৎ বা অসৎ কি? এই সকল শৃদ্রবর্ণের কোন ধরে অধিকার 
নাই, কেবল দ্বিজাতির শুশ্রীবা করাই ইহাদের মোক্ষধর্্ম। 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে ক্রাহ্ষণ যজ্ঞ করিকেন," শুদ্রও 
তাঁহার কলভাগী হইবে, কিন্তু এখনত ব্রাক্ষণের বৈদিক যজ্ঞ 
নাই, আছে কেবল পাপাচার যজ্ঞ, স্থৃতরাং শৃদ্রজাতিকেও 
এখন এই যজ্ঞের ফলভাগী হইতে হইবে নচেৎ শান্ত্র মিথ্য! 
£ইবে। তাই মহাপ্রভু দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন এব, 
যে নরকে কুলগুরু সেই নরকেই শিষ্য , যে নরকে পুরো" 
হিত সেই নরকেই যজমান। এবং যে নরকে কলির ত্রান্াণ 


(৬৯) 

সেই নরকেই শুক্র গিয়া অনস্ত কাল বাস করিবেন তবে 
'্ুরকে, স্থান সক্কুলান হইবে কিনা সনেহ) ভাই তির্নি 
জীবের কলটাণের জন্য “হরের্নামৈব কেবলম্‌্* ঘোষণ! 
করিয়া গিয়াছেন। শনাচারী ব্রা্ষণগণ কখনও শ্রেশ্টত্ব 
পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, কিন্তু শৃদ্রদিগের মতি গতি 
কি? তাহারা কাহার দোহাই দিয়া পরিত্রাণ পাইবে? 
তাহাদের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ষ্বের ভগ্ডামিটি পবিত্যাগ করাই 
কর্বব্য, কেননা বর্ণশ্রমধর্্ম পালন করিলে পাপাচাঁর ব্যতীত 
আর কোন ফল নাই। সর্বশান্ধ সম্মত অবতার ভগবান্‌ 
চৈতন্দেবের প্রচারিত বৈষ্বধর্শ অর্থাৎ যৃগধর্্ম ব্যতীত 
কলির জীবের নিস্তীরের উপায় নাই তাহা আমরা চক্ষে 
অঙ্গুলি দিয়। দেখাইয়াছি । যদ্দ মাঁনবজীবন সফল করিতে 
হয়, ধর্দি পরম পদ লাভ করিতে হয়, তবে যে সমাজে কায়স্থ 
হইতে চগ্ডাল পর্যযভ্ত এক জাতিবা বর্ণ যে সমাজে জখাদ্য 
তোঁজী ত্রাক্মণ শ্রেষ্ঠ এবং যে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিলে ঘোর 
গাপাচার হয়, সে সমাজে এবং সে ধন্মে জলাপ্লি দিয়া 
শব জাতির বৈষবধর্শে দীক্ষিত হওয়। অতীব কর্তব্য, যখ। 
পদ্ম পবা 


“অদীক্ষিতন্য বামোঁরু ! ক্লঁতং সর্ববমনর্থকং | 
পশু-যোনিমবাপ্পোতি দীক্ষাহীনোৌনরোমৃতঃ ॥ 
বিন। শ্রী বৈষ্ুবীং দীক্ষাং প্রসাদং শ্রীগুরো বির্বনা। 
বিন] শ্রী বৈষ্ণবং ধর্ম কথং ভাগবতে! ভবেৎ | ] 


রুদ্র ধামলে-_ 


২ 


গুরু ভক্যাচ শক্রত্বং মন্তজ্যা শৃকরোতবেং। 
গুরু তক্তেঃ পরং নান্তি সর্বশাপ্ত্রেমু তত্বতঃ।” 

অর্থাৎ গুরুভক্তির দ্বার! জীব ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে । কিন্ত 
আমার ভক্তি দ্বারা শূকর হইবে। অর্থাৎ জীব যদি গুরুতে 
অতক্তি করিয়া কেবল ইষ্দেবতার প্রতি ভক্তি করে তবে 
শুকরত্ব লাভ হইবে। ন্বরূপতঃ স্বর্ব শান্ত্রে গুরুতক্তি 
অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর নাই । 

বাহারা ভও হিন্দুপমাজ পরিত্যাগ করিরাছেন তাহা- 
দিগকে আমর কি বলির? বলিলেই ব। শুনিবে কে? বদি 
ধঁহিক ও পারত্িক স্ৃথে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছ1 ন। হয়ঃ তবে 
তাহার শ্রীষ্টান্‌ হউন, সমাজচ্যুত হউন, বিলাত প্রত্যাগত 
ক₹উন, অখাদ্য তোঙ্জন পরিত্যাগ করিয়া সকলেই মহাঁ- 
প্রভুর প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হইতে পারেন । একথা আমরা 
বলিতেছি না, ইঙ্থাই মহাপ্রভুর উদ্দোস্তয | 

ভারতের এহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্যই, 
মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই পবিত্র 
ধর্মে জাত্যভিমান নাই, কৌলীন্ত নাই, উপাসনার পঞ্চশাখার 
চিরবিচ্ছেদ নাই। (এইশুলি আমাদের দেশে গৃহধিচ্ছেদের 
মূলকারণ, সেই জন্যই দেশ উৎসন্ন গিয়াছে ) বহু বিবাহ জন্য 
ব্যভিচার নাই, গণ পণ নাই, শুক্র বিক্রয় জন্ত পাপাঁচার 
নাই, কম্তার বিবাহে খণ করিয়া সর্বশ্বাস্ত হইতে হয় না, 
ব্রইয়ারি এবং প্রতিম! পুজা করিয় দেবদেবীর অবমাঁনন। 
জন্ত পাপাচার ছয় না, কলহ নাই, দ্বেষ নাই, বাল্যবিবাহ 
নাই। আজ ত্রাঙ্ষণ, হিন্দু, অহিন্দু, শ্রীষ্টান্‌ দমাদচ্যুত 
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ব্যক্তি, অধম শুত্রজীতি সকলেই যদ্ধি বেষ্ণব ধর্ম অবলম্বন 
করের, তবে আমর] মুক্তকে বলিতে পারি যে আবার 
ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে, গৃহবিচ্ছেদ থাকিবে না, সকলেই 
এক মন এক প্রাণ হইবেন, শ্বজাতিপ্রিয়ত। ভারতের ভাগ্যে 
কখনই নাই--ব্বজাতি প্রিয়ত। স্থাপন করাই মহাপ্রভুর মুখ্য 
উদ্দেস্ঠট ছিল, তাই তিনি জাতি বিচার করেন নাই, তাই তিনি 
যবনকেও বেঞ্ঃবত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। স্বজাতিশ্রিয়ত! নাই 
বলিয়াই ত যৌথ ব্যবসায় ভারতবাসীর অৃষ্টে নাই, তাই আঙ্গ 
ভারত অর্থশূন্য, ভারতবাসীর দাসত্ব-লব্ধ অন্ন ব্যতীত জীবন 
ধারণের উপায় নাই, (বরং নরকেও বাম করা শ্রেয়ঃ, ইহু- 
জীবনে চাকুরী করা উচিত নহে ) আবার সকলের ভাগ্যে 
চাকৃরীও জুটে না, তাই আজ কোটি কোটি লোক অনাহারে 
জীবন পারত্যাগ কাঁরতেছে, চার কে হী অন্ন রৰ 
উঠিয়াছে, ভারতে অন্ন-চিন্ত ব্যতীত আর অন্ত চিত্তী মাই । 
দরিদ্র হইলেই ক্ষুধানল নর্বাদা প্রজ্বলত হইয়া থাকে, 
তাই দরিদ্র ভারহবাপী আজ শর্ত ভুকু হইয়াছে, ভারত- 
বাদী যেনু কত সহত্র বংসর ভোজন করে নাই, তাই আজ 
ক্ষুধার জালায় ব্যাকুল হইয়। কুপথ্য প্রিয় রোগীর ন্যয় খাদ্যা" 
থাদ্য বিচার করে না। গো! এবং শৃকরের চর্বি মিশ্রিত 
স্বতের পুভিগন্ধি, কলের চিনি, বাজারের হোটেলের অন্ন, 
যবনম্পৃষ্ট-মিষ্টানন আদ্র নিষ্ঠাবান হিন্দুর বড়ই রুচিকরু 
হইয়াছে, আবার সেই বীরপুরুষদ্নিগের সেবনীয় ব্রা্ডী এবং 
তাহার্দের ভোঁজনীর গোমাংস, মটনচপ, মোরগের 
কটলেট, ইংরাজে হোটেলে ইংরাজের পাত্রোছিই মাংস 
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ভোজন করিয়া হিন্দু বড়ই আনন্দ লাভ করিতেছে, তবে 
ছুঃখের কথা এই যে, হিন্দু আঁজ জাতি, সমাজ এবং ধর্ম 
পরিভ্যাগ করিল, পিতামাতা ভ্রাতা ত্যাগ করিল, মাতৃভাঁষ! 
পর্যযস্ত ত্যাগ করিয়া সর্বত্যাগী হইল, অবশেষে বন্ত্রখানিও 
ত্যাগ করিয়া দিগম্বর হইল। তখন ইংরাজের পোশাক 
পরিধান পূর্বক ইংরাজের খানা ভোজন করিয়া গ্রেট, 
ব্রিটন দ্বীপের গৌরাঙ্গের পদাশ্রয় প্রার্থনা করিল, কিন্ত 
সায়! তথাপি তাঁহার দয়াত হইল না, এমন কি এই সর্ব- 
ত্যাগী হিন্দুর স্পৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ইংরাজ কখনও গ্রহণ করেন 
না। হিন্দু যদি এরূপ পর্বত্যাণী হইয়া আমাদের নব- 
দ্বীপের গৌরাঙ্গের পদাশ্রয় লইভ, তবে পরম সুখী হইতে 
পারিত, মানবজীবন সফল হইত, এমন কি €মাক্ষফল পর্য্যস্ত 
প্রাপ্ত হইত । পরস্ত এই সকল অধথাদ্য, দুর্বল পাকস্থলীতে 
কখনই পরিপাক হইবার যোঁগা নহে (কুকুরের পেটে ঘ্বত কখ- 
নও হজম হয় ন1) তাই দেশে এত নৃতন নৃতন রোগের আৰি- 
ভাৰ হইয়াছে, তাই আদ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, এবং অকাল 
মৃত্যু ঘটিতেছে, কিন্ত হিন্দুর টচতন্য নাই, দরিপ্রতার 
লক্ষণই এই | দরিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে বিলাসপ্রিয়ভার বড়ই 
প্রাবল্য হইয়! থাকে, তাই হিন্দুর নখের প্রাণ হইয়াছে। 
বিলাতি আপাত রমণীয় জিনিস দেখিলে বালক হইতে বৃদ্ধ 
পধ্যন্ত ধৈর্যযাবলম্বন করিতে পারেন না; দেশজাত কত 
উৎকৃষ্ট উৎ্ক্ দ্রব্য আছে কিন্ত সেগুলি ব্যবহার করিলে 
কেহ যেন সভ্য বলিবে না। হিন্দুর ঘরে জন্র নাই, তাই 
দাসত্ব-লবা অন্নের জন্ত ইংরাজের দ্বার হইতে দেশীয় 
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কুকুরের ন্যায় ভাঁড়িত হইতেছে কিন্তু তথাপি কেশগুলি 
ক্ি্াসি কর! চাই, পোশাকের চটকৃ চাই, গিপ্টী করা 
চেইন চাই। আমর] শ্বকর্ণে শুনিয়াছি কয়েকটি সভ্য 
বাবুর সঙ্গে এক জন কাবুলদেশীয় দৌোকানদারের বাগ্‌- 
বিতণ্ড! হইতেছিল, সেই সময়ে সেই পার্ধত্যদেশীয় অসভা 
জাতি দর্প করিয়! বলিল, “হামলোগ. বাঙ্গালিক মাফেক্‌ 
দশ রোপেয়াক1 ওয়ান্তে জুত্তি নাহি খাতা হায়” । কি লজ্জার 
কথা! কেরোবিন্‌ তৈলের ছুর্গন্ধে মন্তিফ-গ্রানি হইয়। পীড়া 
হইতেছে, কত দূর্ঘটন! হইতেছে, চিম্নির আলোকে চক্ষুর 
তেজঃ বিনষ্ট হইতেছে কিন্তু হইলে কি হইবে? হিন্টু আজ 
সখের দাস হইয়াছে। রংচঙ্গে একখানি বিলাতি র্যাপার 
গাত্রে না দিলে আর ভদ্রলোক হওয়া যায় না, ইহাতে তুল 
বা পশম নাই, আছে কেবল পাট আর হিন্দুর মাথা আর 
যুও। শীতে হৃদর থর খর করিয়! কাপিতেছে, তজ্জন্ত পীড়া 
হইতেছে, আদঘ্ুংক্ষয় হইতেছে, কিন্ত জীবন যায় যাঁউক, হিন্দ 
আজ বিলাসিত! দেবীর উপাসক হইয়াছে, সুতরাং তিনিই 
অপদার্থ হিন্দুর দেহে মুক্তিপ্রদীয়িণী অথবা আমরা বলি 
অকাল মৃত্যু বিধায়িণী। দরিজ্্র হইলেই দুর্বলতার আধিক্য 
হইয়া থাকে এবং এঁশিক নিয়মাঙ্ছসারে বীর্ধযধারণ করিছে 
দুর্বল জীব কথনই সক্ষম হয় না (দিংহ এবং ব্যান অতীৰ 
বলবান্‌ পশু বলিয়া তাহাদের প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর 
সন্তান উৎপন্ন হয়) ভাই বাঙ্গালির ঘরে পালে 'পাঁলে 
সন্তান জন্মিতেছে, অনেক স্থলে প্রভ্যেক নব বৎসরে একটি 


করিয়! সম্ভান উৎপন্ন ছুইতেও নচরাচর দৃষ্ট হইকেছে, ভাই 
? 
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দেশে এত সংক্রামক পীড়া এবং অকাল মৃত্যু ঘটিভেছে। 
আবার দুর্বলতার আর একটি প্রধান দোষ আছে, (ছুর্জস্্ 
হইলেই কুপথ্য এবং বিলাসিতার দিকে মানুষের মন সর্বদা 
ধাবমান হয়) দুর্বলতা জন্য চিত্ত কখনই স্থির হয় না, 
সুতরাং ঈশ্বরোপাদনা মনে কখন স্থান পায় না, তাই 
দেশে আর ধর্্দালোচন। নাই, তাই ভারত ধর্শৃন্ত হইয়াছে। 
আমর! মনছুঃথে অনেকগুলি কথ! বলিয়া ফেলিলাম, 
পাঠক ! ক্ষমী করিবেন। যাহা হউক মহাপ্রভুর প্রচারিত 
ধর্ম যদি আমরা সকলে এেখনও অবলম্বন করিতে পারি 
তাহ! হইলে অবশ্ঠই আমাদের এ্হিক এবং পারত্রিক মঙ্গল 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই। শ্বজাতিপ্রিয়তাই দেশের 
উন্নতি এবং এহিক মঙ্গল সাধনের এক মাত্র উপায়, এই 
মহামন্ত্রে যদি আমর দীক্ষিত হইতে পারি তাহা হইলেই 
ভারতে অন্ন চিন্তা দূরীভূত হইবে, কিন্তু শ্বজাতিপ্রয়ত। 
স্থাপন! করিতে হইলে বৈষ্ণব ধশ্দব ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই, 
এই পবিত্র ধশ্শ অবলম্বন করিলে ভারতে আবার অর্থাগম 
হইবে, কেনন1 ভারতবাপী যৌথ ব্যবসায় করিতে শিক্ষা | 
করিবে, দরিদ্রুত1! আর থাকিবে না, ধর্মচিস্তার বাধক দাসন্ব- 
লব্ধ অন্ন হিন্দু আর স্পর্শ করিবে না, ক্ষুধার জাল! নিবৃত্তি 
হইবে, বিলামিতা! স্বদেশে গমন করিবে, দেশে আবার 
লক্ষ্মীর কৃপা হইবে, জাতি বিচার থাকিবে না, হ্থতরাং দেশে 
বিখেশে বাণিজ্য ব্যবসায় কর! চলিবে, গৃহ বিচ্ছেদ, ঘেষ, 
হিল, পর শ্রীকাতরতণ আর থাকিবে না, ভারত আননাধাম 
হইবে। প্হরি হরি বোল" শন্দে সংক্রামক পীড়া প্রস্থান 
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করিবে, হিন্দুর শুঞ্চ এবং মলিন বদন তখন গ্রফুল্প হইবে, 
আপ্্িচর্নার দেহে তখন বল বীর্ধ্য সঞ্চারিত হইবে 
তাহা হইলে ধর্ম চিন্তা! করিবার ঘোগ্যত। হইবে, পাপাচার 
কদাচাঁর, ব্যভিচার ভারতে আর হান পাইধে নণ--এই 
জন্কই মহাপ্রভু ভারতের কল্যাণ জন্য পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাই তাহার লীলার প্রথম 
অর্থাৎ ভারতের এঁহিক শখ সম্বন্ধে গুগ্তরহস্ত । 
মহাপ্রভু শ্রীরূপ সনাতন গোন্বামীকে যে সকল শুক্র 

ঞ্চবং গুগু তত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতের 
গারত্রিক স্থুখ সম্বন্ধে তাহার গুপ্ত রহন্য কি আমর] সাধু 
বৈষুবের কৃপায় আলোচনা করিব। এই সকল বৈষ্ণবই 
আত্মজ্ঞানী, মহাঁযোগী এবং সিদ্ধ পুরুষ, ইহারা কৌগীন এবং 
বহির্বাসধারী, ইহাদের গাঁজে আল্খাল! থাকে, হস্তে করোয়! 
থাকে, ইঠাদিগকে দরদ্গেশী বলে, ইহাদের সেবাদাপী নাই, 
ইহার! বড়ই সং্যমী এবং উদ্ধীরেতাঃ, ইহাদের গানত্রে ছিটে 
ফৌট। নাই, কণ্ঠি নাই, নাসিকাতে রসকলি নাই। ইহীারাই 
শ্রীরূপ সনাতন গোম্বামীর সম্প্রণায়ভুক্ত, তাই প্রেমভক্তি, 
ভক্তিতত্ব, আত্মতত্ব ইহারাই আলোচনা করেন, অন্য বৈষ- 
বের পক্ষে এই সকল গুহাতত্ব বড়ই ন্দুছুল্লভ। ইহাদের 
একটি গীত আমরা উদ্ধত করিলাম । 

“রসনায় যে রন পাবে ন।। নামামৃত আজব কারখানা । 
ধরতে আঁদল ধরে নকল, টেকীর মুষল ফসল চিনে না 19 
আন্মলাখবার এসে ভবে, সে সুধা না! খেতে পাবে, 
যেমন ক্ষুধা তেম্নি রবে, সার হবে ধান চিটে ভানা॥ 
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রমনায় কৃষ্ণনাম তেমন, ওলার খোলায় দবরর্ণ যেমন, 
নিয়ত তায় করে ভমণ, আন্বাদন কিছুই জানে না। 


কুলি ভরে হরিনাম করে,  মর্বি কলুর বলদ ঘুরে, 
চিন্তে নার্বি পরাত্পরে, মূলাধারে হয়ে কাণ!11” 


শ্রীরূপের প্রতি মহা প্রভুর উপদেশ, যথ] চৈত্তন্তচরি তামুতে -- 


“কুষ্ণতত্ব ভক্তিতত্ব রসতত্ব পরাস্ত । 

সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবততত্ব ॥ 
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল। 
রূপে কপ। করি তাহ! সব সঞ্চারিল ॥ 
শ্রীূপ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা । 
সর্বতত্ব নিরুপিয়৷ প্রবীণ করিলা ॥" 
দত্হ্ধাগ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায়ে ভক্তিলত] বীজ 
মালী হয়ে করে সেই বীজ আরে!পণ। 
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেন ॥ 
উপজিয়! বাঁড়ে লতা ব্রহ্মা ভেদী বায়। 
বিরজা ত্রহ্দলোক ভেদী পরবোম পায় ॥ 
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 
কুষ্চচরণ কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ॥ 

তাহ1 বিস্তারিত হয়ে ফলে প্রেম ফল। 
ইহ] মালী সেচে শ্রবণ কীর্তনাদি জল ॥ 
যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতী মাত1। 
উপাড়ে ব1 ছিণে তার শুফ যায় পাত ॥ 
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ভাতে মাঁলী যত্ব করি করে আবরণ। 

অপরাধ হস্তী যৈছে না হয় উ্গম ॥ 

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা | 

ভুক্তিযুক্তি বাঞ্! যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব হিংমন। 

লাভ পুজা গ্রতিষ্ঠাদি উপশাখা গণ ॥ 

সেক জল পেয়ে উপশাখা বাড়ি যায়। 

স্তক হয়ে মূল শাখা বাড়িতে ন। পায় ॥ 

প্রথমে উপশাখা করায় ছেদন । 

তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্নাবন । 

প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আঁশ্বাদয় | 

লতা অবলম্ধি মালী কল্পবুক্ষ পায় ॥ 

তাহ মেই কল্পবৃক্ষ করয়ে সেবন । 

স্সথে প্রেম ফল রস করে আমঙ্বাদন ॥” 

অর্থাৎ এক একটি মানব দেহ এক একটি ক্ষুত্র ব্রন্মাগড। 

এই বিশাল বাহ জগৎ যে যে পদ্দার্গে রচিত, মানব দ্রেহরপ 
দ্র ত্রদ্মা্ও ঠিক নেই সেই পদার্থে বিনির্িভ। বিশাল 
বাহা জগৎ যেষে পদার্থে পরিপূর্ণ, দেহ জগৎ্ও সেই রূপ 
নদ নদী, দেব দেবী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম পদার্থে পরিপূর্ণ । 
আর এই বহির্জগতে যে রূপ স্থানে স্থানে মহাতীর্থ বিরা- 
জিত, অন্তর্জগতেও সেইরূপ মহাতীর্থ আছে । আধার 
চক্র হইতে সহত্ার পর্যন্ত যে ছয়টী চক্র আছে উহা 
সমন্তডই মহাতীর্থ রূপে পরিগণিত এই সকল মহাতীর্থে 
মহাশক্িরূপিনী শিবসীমন্তিনী নান! ব্ূপে নাধকের অভীষ্ট 
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সাধন করিতেছেন । এই সমস্ত তীর্থের স্ধ! সলিলে অবগাহন 
করিতে পারিলে, আর বাহিরের তীর্থ অন্ুসন্ধীন করিতে, 
হয় না। তাই আত্মদশশ যোগিগণ আত্মতীর্থে আত্মসমর্পণ 
করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাই 
শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, “কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী 
ব্যাঁপিনী জ্ঞানগঙ্গা, ভক্তিশ্রন্ধাগয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যান- 
যুক্তঃ প্রয়াগঃ।  বিশ্বেশোইয়ং তুরীয়ঃ সকল জনমনঃ 
সাক্ষিভৃভোহস্তরাঘ্বা! । দেহে পর্ববং মদদীরে যদি বসতি পুন- 
স্তীর্থমন্যৎ কিমস্টি ॥৮ 

জবাত্ম। ভিন প্রক্কার শরীরে অবস্থান করিয়! আসি- 
ভেছেন। এ তিন প্রকার শরীরের নাম স্থুল, শুক্র ও 
কারণ । স্থুন শরীর পঞ্ভূত দ্বারা বিনির্শিতি, সুক্ষ শরীর 
মনঃ গ্রাণ প্রভৃতি কতকগুলি সক্ম সুক্ম শক্তি সমষ্টি দ্বারা 
বিরচিত, আট কারণ শরীর অবিদ্যাময়ী মায়! দ্বার] গঠিত, 
জ্ঞানিগথ এই ভিনটি শরীরকে জীবের তিন খানি পুর (পুরী) 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যতদিন জীবের স্তুল, সুদ্মম ও 
কারণ শরীর রূপ পুরীত্রয়ের বিনাশ না হইবে, তত দিন 
জীব কিছুতেই মুক্তিলা করিতে পারিবে না। আত্ম" 
সাপ্ষমীৎক1র হইলে পরমাত্মরূগী বিশ্বেশ্বর উক্ত পুরত্রয় বিনষ্ট 
করেন বলিয়। ত্রিপুরার নাম ধারণ করিয়াছেন। অত্তরম্থ 
এই ত্রিপুরারিকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিয়। কত 
ফেসী মুক্তিলাভ করিয়াছেন । আবার পুরাণে লিখিত 
আছে “রথে চ বামনৎ দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে” রথে বামন 
দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহার অর্থ বাহিরের 
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রখ এবং বাহিরের বামন নহে । আবার গুরুগীতায় উজ 
আছে” “হদয়াকাশ মধ্যস্থং শুদ্ধম্ফটিক সন্গিতং। অনুষ্ঠ 
মাত্র পুরুষং ধ্যায়েত চিন্বায়ং হৃদি ॥” যিনি অন্গুষ্ঠ পরিমাণ 
খর্ব তিনিই বামন । এই বামনের অপর না পুকুযোত্তম। 
যিনি এই দেহরূপ পুরীতে নিয়ত বাদ করিতেছেন, তাহার 
নাম পুরুষ (অর্থাৎ পুরে শেতে ইতি পুরুষঃ। আবার এই 
বামনের আর একটা নাম হৃবীকেশ অর্থাৎ ধিনি আছেন 
বলিয়। ইন্দ্রিয়গণ স্বন্ব কাধ্য করিতে সক্ষম, ধাঁহার সত্ব! 
অবলম্বন না করির! ইন্দ্রিয়গণ কোন কাধ্য করিতে পারে 
না। যিনি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিযমরূপে দেহ ক্রহ্গাণ্ডে অবস্থান 
করিতেছেন তীহার নাম হৃযীকেশ। এই অন্তরাত্ম-রূপী 
বামন অর্থাৎ অস্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে (তিনি কেবল অন্তরের 
দেবতা নহেন, অন্তরে বাহিরে সর্ধত্র বিরাজ করিতেছেন) 
যখা-_-“উত্তর গীতাঁয়াং তৃতীয়াধায়ে সর্ধত্রাবস্থিতং শান্ত ন 
প্রপশ্যেজ্জনার্দনং । জ্ঞানচক্ষুবিহীনভাদদ্ধঃ কধামিবোৌদি তং ॥” 
যিনি দেহ-্রথে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অবলোকন করিতে সক্ষম, 
তাহার আর পুনঞন্ম হরনা। এই জঙন্ঠই পুরাণে বলি- 
যাছে' প্রথে চ বামন দৃষ্1 পুনজগ্মা ন বিদ্যতে” নচেৎ 
বাহিরের কাষ্ঠটময় রথে কাষ্উময় জগন্নাথ দর্শন করিলে কখনই 
মুক্তিলাভ হইতে পারে না| মৃগ জাঁনে না যে, ভাহার স্থীয় 
নাভিমূলেই দৌরভ-শালিনী কস্ত রী বিদ্যমান আছে, তাই সে 
কস্ত,রী সৌরতে উন্মন্তপ্রায় হইয়! ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিনা 
বেড়ায় । অক্ঞানাদ্ধ জীবও সেইরূপ জানে না ধে, তাহার 
দেহতীর্থে তগবান্‌ বিরাজ করিতেছেন, তাই দে আত্ম- 
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ভীর্থ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের তীর্থে ছুটাঙছুটী হরিতেছে। 
যথা, জ্ঞান সঙ্কলিনী তঙ্ত্রে_- 

“মনোহন্যত্র শিবোহন্তত্র শকিরন্তত্র মারুতঃ | 

ই্গং তীর্থ মিদং তীর্থং ভ্রমক্তি তাঁমসা জনাঃ ॥৮ 

“আত্মতীর্থ, ন জানস্তি কথং মোক্ষো বরাঁননে 1" 

এদ্েস্বস্থাঃ সর্ববিদ্যাশ্চ দেহাস্থাঃ সর্ধদেবতাঃ। 

দেহাস্থাঃ সর্ব তীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥” 
স্বতরাঁং এই বামন অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরের সাক্ষাৎকার ব্যতীত 
জীব মুক্তিলাত করিতে পারে না1। কিন্তু এই বামনের 
সাক্ষাৎকার হইবার উপায় কি? (কেবল হরিনাম করিলে 
হয় না) তাই মহাপ্রভু শ্রীবপকে উপদেশ দিলেন যে, 
ভাগ্যবান জীব গুরুকৃষ্ণ অর্থাৎ সদ্গুরুর প্রসাদে উপদিষ্ট 
হইয়। মূলাধারস্থ কুগুলিনীকে অর্থাৎ £ভক্তিলতা” ধ্যান 
করিবেন, তখন এর লভা, সাধন বলে (এখানে আধুনিক 
তান্ত্রকের লতা-সাধন কিম্বা বৈষ্বের সেবাদাসী-সাধন 
নহে), শ্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া উর্ধে উঠিতে. থাকিলে, 
(এই সময়ে সাধক মধুরধবনি) তাই চৈতন্য চরিতামতে বলি- 
য্াছেন, যথা_-বংশীশ্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন অনু- 
ভব ক'রৰেন, প্রত্যেক চক্র ভ্রমণ করিয়া সহআ্দল কমলে 
উপস্থিত হইবেন, যাহার উদ্ধে মহাদেব বিরাজ করিতেছেন 
এবং যোৌগিবদ্ধকে নিয়ত স্সুধারদ্দান করিতেছেন - এই স্থানকে 
শ্বোবগণ শিবস্থান কহেন, বৈষ্বগণ বিষুত্ধাঁম, এবং শাজের। 
দেবী স্থান বলেন অর্থাৎ আপন আপন ইইদ্দেবতাকে ব্রহ্ম- 
স্বরূপে ন্বীকার করেন, ন্ুতরাং এ পরম শৃন্তস্থান যে, 
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সচ্চিদাননদশ্বরূপ ত্রন্ষস্থ'ন, তাহা সর্ববাদি-সন্মত। এই 
স্থান্জে উপাসনার পঞ্চশাখার ছন্দযুদ্ধ নাই। এই স্থান হইভে 
ভগবান্‌ নিয়ত অন্বত দ্রান করিতেছেন । অজ্ঞানান্ব জীবকে 
বঞ্চিত করিয়া কুগুলিনী বদন ব্যাদান পূর্ব্বক ব্রহ্মনাড়ীর 
অমৃতক্ষরণ দ্বার আচ্ছাদন করতঃ শ্বয়. সেই অম্বত পান 
করিতেছেন। কিন্তু সাধক যখন উগ্র সাধন দ্বারা কু্ত- 
লিনীকে অবলম্বন করিয়। এ স্থানে যাইতে পারিবেন অর্থাৎ 
এ স্থান ধ্যান করিতে সক্ষম হইবেন । তখন তাঁহার তাদুমূলস্থ 
লিহবার অগ্রভাগে এ অমৃত ক্ষরণ হইতে থাকিবে, তখন 
সাধক অমৃত পান করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা 
দর্শন করিয়া অতুল আনন্দভোগ করিতে থাকিবেন । তাই 
ভগবান্‌ মহা প্রভূ শ্রীরপকে বলিলেন, “উপজিয়' বাড়ে লত! 
ব্রহ্মাগভেদী যায়, বিরজা! ত্রন্মলোৌকভেদী পরব্যোম পায় । 
তবেযায় তছৃপরি গোলোক-বুন্দাবন । কৃষ্চচরণ কল্পবৃক্ষে 
করে আরোহণ 1” (অর্থাৎ উপরি উক্ত ব্রন্গস্থান, কিন্ত 
বিষু্ধাম, যেখানে ত্রিপুরারি, হৃষীকেশ বাঁ পুরুষোত্তম বিরাজ 
করিতেছেন) তন্ত্র বলিতেছেন ষথা,--“কায়োপ্রঞ্চ ব্রদ্লোকঃ 
স্বধঃ পাঁতালমেবচ ৷ উর্ধমূলমধঃ সাগ্রং বুক্ষীকারং কলে- 
বরং 1 অর্থাৎ সাধক উগ্র সাধনায় “লতা” কুগুলিনী 
মূলাধাঁর পরিত্যাগ করিয়া ব্রন্মস্থানে গমন করেন, তাই মহা- 
প্রভু বলিলেন “তবে মূল শাখা কুগুলিনী) বাড়ি যায় বৃন্দা- 
বন» অর্থাৎ দেহস্থ তীর্থ গমন করিয়া প্রেমের আম্বাদন 
গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁই “প্রেমফল পাকি পড়ে মালী 
(সাধক) আন্বাদয়” | লতা অবলম্ি মালী “কলপবৃক্ষ পার” 
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সেহত্রগলপণ্প) তাহ! সেই কঙ্পবৃক্ষ করয়ে সেবন, সুখে প্রেম 
ফলরস করে আশ্বাদন।” অর্থাৎ সেই ত্রহ্ষস্থান হইনতু.যে 
অমৃত ক্ষরণ হইতেছে সেই অমৃত ভখন সাধক পান করিয়া 
অতুল আননদভোগ করিবেন। কিন্তু আবার মহাপ্রভু 
বলিলেন “যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে স্বাতী মাভা। উপাড়ে 
ব। ছিওে তার শুক্ষ যায় পাতী॥” অর্থাৎ যদি সাধন সময়ে 
ইন্দ্রিয় সংযম না থাকে তবে হল্ডিরূপ ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত সাধন 
বিনষ্ট করিবেক। আবার বলিলেন, “যদি লতার সঙ্গে টঠে 
উপশাখ।। তুক্তিমুক্তি বাঞ্তা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ 
নিষিদ্ধাচার কুটি নাটি জীব হিংসন। লাভ পুজ1 প্রতিষাি 
উপশাখাগণ॥'” এই সকল হদয় হইতে দূরীকরণ করিয়। 
অগ্রে চিতশুদ্ধি করিতে হইবে, নচেং সাধন হইবে না, 
তাই শ্রীকপকে সতর্ক করিলেন । 


স্বয়ং নারদ পঞ্চরান্রে তীয় অধায়ে বলিয়াছেন, ষথাঁ_ 
“মূলাধারং শ্বাধিষ্ভীনং মণিপুরমনাহতং | 
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখাং ষট চক্রঞ্চ বিভাব্যচ। 
কুগুলিন্ত! শব শক্ত্যাচ লহিতং পরমেশ্বরং ॥ 
সহত্রদল পদ্স্থং হৃদয়ে শ্বাত্মনঃ প্রভূং । 
দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণ গীত কৌশেয় বাসসং | 
সম্মিভং স্থন্দরং শুদ্ধং নবীন জলদ-প্রভং |” 


অর্থাৎ মৃলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অআনাহভ, বিশুদ্ধ 
আক্ঞাখ্য এই যট্চক্র বিভাবন পূর্বক ভ্বদয়ে সহত্রদলপন্স 
স্থিত কুণডলিনীশক্তি বেটিত, সশ্মিত, ন্ুন্দর, শুদ্ধ, ছিভুজ, 
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মবীন জলদপ্রভ, পীত কৌশেয় বসন, নিজ প্রভু শ্রীকুষ্ণকে 
দর্শন করিলাম । 
সাধক কমলাকান্ত বলিয়াছেন যথা-- 
“শুনহ কারণ করিতে সাধন এ বড় মরম কথ] । 
ছুয়ারে সাপিনী (কুগলিনী) শুইয়ে আপনি পবন পুরিবে 
কোথা ॥ 
ঘন ঘন তার পবন আহার মুখ খানি দুয়ারে দিয়ে । 
স্ুমেরু গমন করিতে পবন পুনঃ এসে উলটিয়ে ॥ 
পথ বিমোচন আছয়ে কারণ শুনহ তাহার ভাষা । 
কহিব যেমন করিবে তেমন পুরিবে মনের আশা ॥ 
প্রথম আসন কহিছি যেমন যতনে করিবে তায়। 
বদি ধীরি ধীরি সরু করি করি পবন পুরিবে কায় ॥ 
তিন কোণ খানি জলিছে আগুনি তাহাতে পড়িবে ফু । 
সহিতে ন। পারি পথ পরিহছরি নাগিণী ছাড়িবে মু॥ 
সেপথে গমন করিতে পবন তাহাতে উঠিৰে ধনী (কুগুলিনী)। 
তাহার মাঝারে ভাব আপনারে তবে সে সাধকজানি ॥ 
পুনঃ দেই ধনী উঠিবে আপনি যেখানে হইবে লয় | 
সেই সে পরম পদ অন্পম কেবল আনন্দময় ॥ 
প্রথম সাধন করিল রচন শুনহ সাধকজন্‌। 
কমলাকাত্ত কে নিতাস্ত এই সে পরম ধন ॥৮ 


“ঘরের ভিতরে লইয়ে দুয়ারে কপাট দিয়ে 
দ্বাদণ অন্গুলি ভোরে পেটে। 
য্দি পলাইতে চায়, (বায়ু দড় করি ধর তায়, 


ঠেলাঠেলি করে লয়ে হেটে ॥ 
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রমণী (কুগুলিনী)লইয়ে সাথে, ধায় পদ্মবনপহম্রদল পদ্ম)পথে, 
কুলের কপালে হয় কালি। 
সাহসে করিয়ে ভর, গ্রবেশে পরের ঘর, 
(ত্রদ্স্থান) ধর্মাধর্শে বিধি নিষেধ) দিয়! জলাজলি 1 
সঙ্গীগুল! (ইন্দ্রিয়গণ) খু'জে মরে, কে তার উদ্দেশ করে, 
কেবা তার (সাধকের) পায় পরিচয় ॥ 
একেবারে সর্বনাশ, একাকী করয়ে বাস, 
দেপিয়া যমের লাগি ভয়। 
সদা মত্ত (সাধক) মধুপানে (প্রেমফল) আপনারে শ্বাঘ্যমানে, 
আম্মারাম বটে সেই প্রাণী। 
কৌডুকে কমল কয়, শুনিয়ে না কব ভয়, 
সেই জন সাধক চূড়ামণি ॥” 
উত্তরগীতায়াং গ্রথমাধ্যায়ে ; যথা--- 
“"যোগামৃতরস: স্লীতবা বামুতক্ষ্যঃ সদা সুখী । 
যঃ নমভ্যস্যতে নিত্যৎ সমাধিং মৃত্যুনাশকুৎ ॥ 
অর্থাৎ ঘিনি বাছু মাত্র ভোজন করিয়! যোগরূপ অমৃতরস 
পান করতঃ সর্বদ! সুখী হওনার্থ প্রত্যহ সমাধি, অভ্যাস 
করেন, তিনি জন্মমরণাদিরূপ সংসারের বিনাশকারী হয়েন। 
সকলেই অবগত আছেন যে ইংরাজী ১৮৩৭ সালে 
লাহোরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের একটি বাঁগিচায় হরিদাস 
বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব ৪* দিবস এবং ৪৭ রানি 
ত্তিকার নিষ্নভাগে প্রোখিত থাকিয়া অনাহারে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তখাচ তাহার মৃতুযু হুর নাই তাহার 
কারণ কি? তাহার কারণ আমর! স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি ষে 
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ভিনি মহাপ্রভুর উপদেশ মত সহুত্রদল কমল হইতে ক্ষরি্ 
স্থধা (প্রেমফল) পান করিয়া জীবিত ছিলেন । উপরি - 
উক্ত বৃভ্তান্তটি আঁমর| নিয়ে উদ্ধৃত করিলাঁম ৫-- 
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তাই তগ্ত্র শাস্ত্রে বলিয়াছেন, যথা ;-- 


“সোমধারা ক্ষরেদ্যাতু ত্রদ্মরন্ধণদ্বরাননে। 
গীতানন্দমযস্তাং যঃ স এব মদ্যসধকঃ ॥৮ 


অর্থাৎ হে বরাননে! ত্রন্মবদ্ধ, হইতে ক্ষবিভ যে অমুত, 
'ততপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই ব্যক্তি মদ্যসাধক 
ইয়েন, “ এই শ্লোকেব অর্থ না বুঝিয়া বাহাব। ভস্ত্রশান্ত্রের 
দোহাই দিয়] মদ্যপান কবেন, তাহার! অনত্তকাল নরকে 
বাঁস করেন, সন্দেহ নাই। 
সাধারণ লোকে ভক্তি অপেক্ষ! জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ মনে 
করেন, কিন্তু ভক্তি এবং জ্ঞান একই পদার্থ। পক্ষ'র যেমন 
ছুটী ডানা না থাকিলে কদাঁচ উড়িতে পারে না সেই রূপ 
ভক্তি এবং জ্ঞান উভয়ই না থাকিলে কদাচ জীবের মুক্তি 
হয় না । তাঁই ভগবান্‌ চৈতন্তদেব শ্রীৰপ এবং সনাতনকে 
জানমার্শের উপদেশ দিয়। আবাব ভক্তিমার্গে উপদেশ দিয়] 
দেখাইলেন যে, ভক্তি বিন] ঈশ্বরের সাক্ষাৎ্কাঁর হয় না, 
এবং জীবের মুক্তি হয় না যথা] চৈতন্তচরিতাঁমুতে-- 
*তদ্ধ ভক্তি হেতে হয় প্রেমের উৎপন্ন । 
অতএব শুদ্ধ ভক্তি করিয়ে লক্ষণ ॥ 
অন্য বাঞ্। অন্য পুজ ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম । 
আহুকুল্যে সর্বেন্্রিয় কৃষ্ণানুশীলন ॥ 


(৮৮ ) 


এই গুদ্ধ ভক্তি ইহ] হইতে প্রেম হয়। 
পঞ্চরাতে ভাগবতে এই লক্ষণ হয় ॥” 
“সাধনবডুক্তি হইতে হয় রতির উদয় । 
রতি গাঢ় হেলে তার প্রেম নাম কয় ॥ 
ভক্তি ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ প্রকার । 
শান্ত রতি দাশ্য রতি সত্য রতি আর॥ 
বাৎস্ত রতি মধুর রতি পঞ্চ বিভেদ । 
রতি ভেদ কৃষ্ণ তক্তি রস পঞ্চ ভেদ 1 
শা দাশ সথ্য বাৎ্লল্য মধুর রস নাম। 
কৃষ্ণ ভক্তি মধ্যে পঞ্চ প্রধান ॥ 

পঞ্চবিধ রস শাত্তি দাশ সখ্য বাৎসল্য । 
মধুর নাম শুরঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য ॥” 


ভাই তত্ত্রশান্ত্র বলিয়াছেন) যথা ১-- 


“টমৈথুনং পরমং তত্বং স্টিস্থিত্যন্তকারণং | 
মৈথুনাক্জায়তে দিদ্ধিত্র ক্ষজ্ঞানং স্ুছুলভং ॥ 
রৈকস্তসকুস্কুমীভাঃ কুত্তমধ্যে ব্যবস্থিতং । 
মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযষোনৌ স্থিতঃ পরিয়ে ॥ 
অকারোৌজপমাকুহা একদা চ যদ] ভবেৎ। 

তদ1 জাঁতং মহানন্দং ব্রন্মজ্ঞানং স্ুৃভুললভং ॥ 
আআ্সনিরমতে যন্মাদাত্মারামন্তহুচ্যতে | 
ব্রন্মাওং জায়তে যণ্মাৎ তদ্‌ন্ধ পরিকীন্তিতং ॥ 
অতএব রামনাম তারকং ত্রহ্মনিশ্চিতং | 
স্ভ্যুকালে মহেশানি শ্মরেদ্রামাক্ষিরঘয়ং ॥ 


(৮৯ ) 


লর্বকর্্মাণি লম্তযজ্য শ্বয়ং বক্ষময়োভবেত । 

ইদস্ত মৈথুনং তত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং ॥ 

মৈথুনং পরমং তবং তত্বজ্ঞানস্ত কারণ | 

নর্ববপূজাময়ং ভত্বং জপাদীনাঁং ফল প্রদং ॥ 

বড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবি সর্ববমন্ত্রং প্রপীদতি | 

আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চু্ঘনং ধ্যাঁনমীরিতং | 

আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমহ্ুলেপনং ॥ 

জপনং বসনং প্রোক্তং রেতঃপাতঞ্চ দক্ষিণ] । 

সর্বখৈব ত্বয়। গোপ্যং প্রাণাধিকমি৭ প্রিয়ে ॥৪ 

চৈতন্য চরিতামুতে-- 

“এই ভক্তি রসের করিল দিক দরশন। 

ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥ 

ভাঁবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ ক্ষ,রয়ে অস্তরে। 

কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ পায় রতি সিদু পারে" 

শীমভূগবদ্গীতায়াং ৯ম অধ্যায়। 
"মন্মনাভিবমন্তক্রেো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি মুক্তিবমাম্বানং মৎপরায়ণঃ |” 
অর্থাং তুমি মদ্গতচিভ. মন্তক্ত ও আমার পুজাপরায়ণ 

হও এবং আমাকে নমঙ্কার কর; এইরাপে আমার শরণ।গত 
হুইয়। তোমার নিজ অগ্তঃকরণ সমর্পণ করতঃ আমাকে প্রাপ্ত 
হও । অর্থাৎ নদী যেমন নিজ নামরূপ পরিত্যাগ পূর্বক সমুক্ত্ে 
মিশাইয়। নমুদ্বাকারাকারিত হইয়। যায়, সেই রূপ ভক্তও* 
তক্তির প্রবলবেগে নাম রূপ বক্ডদ্িত হইর1 সর্বোৎকৃষ্ট শ্বয়ং 
জ্যোতিঃ পরমাত্মা পুকুষে অভিন্ন রূপে মিশিয়া যান। 


( ৯৭ ) 


চৈতন্ভচরিভামৃতে ষখ1 $--- 
“উদ্ঘূর্ণ। বিরহ চেষ্টাদিব্যোন্সাদি নায় । 
বিরহে কৃষপ্কত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান ॥+ 
তাই মহধি পতঞ্লি বলিয়াছেন, যথা $-+ 
“্যাদশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদুশী” 
অর্থাৎ যেমন তেলাপোকা কাঁচপোক কর্তৃক ধৃত হইলে, 
কাচপোকাকে চিন্তা করিয়!, স্বয়ং কাঁচপোকা হইয়। যায়, 
সেইরূপ ভক্তও ভগবৎ চিন্তায় তগ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। যথ!; 
শ্রীমচ্ছন্করাচার্ধ্য বিবচিতং নির্বারষইকং | 
“অহং নির্ক্বিকল্পে। নিবাকাররূপঃ 
বিভুব্যাপী সর্বত্র সর্বেক্্রধাণাং । 
ন বা বন্কনং নৈব যুক্িরে্নভীতি 
শ্চদাননারপঃ শিবোহহং শিবোইহম্‌ ॥% 
অর্থাৎ আমি যে পদার্থ তাহ নিরাকার নির্কিকল্প অথচ 
সর্বব্যাপী ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক, সুতরাং আমার 
বন্ধন মুক্তি বা ভয়াঁদি নাই যেহেতু সেই চিদ্ানন্দ শ্বরূপ ষে 
শিব সেই শিবরূপই আমি হই। 
মহাপ্রভূ এই সকল স্থম্রতম গুহা তত্ব শ্রীবূপ এবং সনা- 
তনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই 
নকল তত্ব গুরুমূলক বলিয়া আমরা পাঠককে বিশদব্রপে 
বুঝাইতে পারিলাম না, কেন না তত্ত্রশান্্র বলিতেছেন যথা,. 
পযন্ত কশ্ত ন দাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং স্মগোপিতং | 
যস্য কল্তাপি ভক্তশ্য সদগুরুত্তশ্তদ;য়তে 1৮ 
ভর্থাৎ স্থগোঁপিত ত্রন্ষ গান যে কোন ব্যক্তি দান করি" 


(৯১) 


যেন না কিন্ত, সদ্‌গুরু কেবল ভক্ত ব্যক্তিকে প্রদান 
ক্করিবেন। | 

আজকাল পাশ্চাত্য বিদ্যাঁভিমাঁনী ব্যক্তিগণ তর্ক ছলে 
বিতণ করিয়! থাকেন যে ধন্দতত্ব গোপন করিবার আবস্ট- 
কতা কি? হিন্দুশাপ্ত্রের এই একটি প্রধান দোষ বলিয়! তাহার! 
ঘোষণা করিয়! থাকেন কিন্ত আমরা একটি দৃষ্টাসত দিয়া 
পাঠককে বুঝাইব। বাজারে মনোহারী দ্রব্যের দোকান 
যেমন খোল! আছে নেইজপ জহরাতের দোকামও খোলা 
আঁছে। ছুইটি দোকানে যাইতে কাহারও পক্ষে নিষেধ নাই 
যিনি ইচ্ছা করেন যাইতে পারেন, কিন্তু মনোহারী দ্রব্যের 
দোকানে এত ক্রেতা কেন? এবং জহরহতের দোকানে 
খরিদার নাই কেন? জহরী একাকী নিজ্জন স্থানে বসিয়। 
আছে কেন? ইহার কারণ এই যে যাহার] দরিদ্র তাহারাই 
মনোহারী দ্রব্যের দোকানে গিণ্টি কর। জিনিন্‌ অল্প মূল্যে 
ক্রয় করিয়া আনন্দ লাভ করে। জগতে অর্থহীন ব্যক্তির 
সংখ্যা অধিক তাই মনোহারী দোকানে খরিদার বেশী। 
ধিনি অর্থবান্‌ তিনি কখনই উক্ত দোঁকাঁনে যাইবেন না 
এবং গি্টি করা জিনিন্‌ কখনই স্পর্শ করিবেন নাঁ। তিনি 
জহরতের দোকানে গিয়া বহুমূলা প্রদান করিয়া হীরকখণ্ড 
ক্রয় করিবেন, ইহা! অর্থহীনের পক্ষে বড়ই ন্ুছুলভ। 
অর্থবান্‌ লোকের সংখ্যা বড়ই অল্প তাই জহর'র দোকানে 
খরিদারের সংখ্যাও কম! লেইরূপ ধর্খহীন মাঁষের*্ মন 
অসদবস্তর দিকে সর্বদাই ছুটিতেছে, সদ্বস্কর চিন্তা! তাহাদের 
নাই। ভারতে সদ্ওগক্ষুর অভাব কি? স্দৃগুরু মানবকে 
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উপদেশ দিবার জন্য জহরীর ন্যায় নির্জন স্থানে দোকান 
খুলিয়া শিষোর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু দরিক্্র 
(ধর্মহীন) কলির জীবের 'পু'জি নাই অর্থাৎ শ্রদ্ধা নাই, 
ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, আগ্রহ নাই এ জন্যই তাহার নিকটে 
কেহ যাইতে পারে না। আজকাল একট! হৈ হৈ রব 
শুনিতে পাওয়া যায় যে, যথা শান্ত গুরু পাওয়া যায় ন! 
ইহাতে বোধ হয়যে যথাশান্্র শিষ্যের আর অভাব নাই 
কিন্ত আমরা বুঝিয়! উঠিতে পারি না-গুরু ছুলতভি কি 
শিব্য দুর্লভ? শতাবধধি গুরুর মধ্যে একটি গুকু আজও 
ছুলভ নহেন, কিন্তু সহস্র সত শিষ্যের মধ্যে একটিও - 
কি যথাশাস্ত্র শিষ্য পাওয়। যায়? জগতে বেখানে যাহ 
যেমন প্রয়োজন বিশ্বনাথ স্ট্টির পূর্বেই তাহা ব্যবস্থা) 
করিয়া রাখিয়াছেন। সম্ভান ভূমি হইয়া কি আহার 
করিবে যিনি এই চিন্তায় মাতৃন্তনে ছুপ্ধ সঞ্চারিত করিয়! 
রাখিয়াছেন, তিনি যে ধর্ম প্রাণ শিষ্যের জন্য সদ্‌্গুরু 
কট্টি করেন নাই ইহা বড়ই অসম্ভব । 

আমর অর্থ লালপায় যেরূপ ব্যাকুল হইয়! ছুটাছুটি 
করি, দেইরূপ যদি সদৃগুকর চরণ দর্শন জন্য ক্ষধকাল 
যাত্রও ব্যাকুল হইতে পারি তবে আর সদ্‌গুরু পাইবার 
ভাবনা কি? ধিকু তাহার জীবন যিনি সদ্‌গুরুর আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই । 

রুদ্র যামলে-- 
“ধিগধনং ধিগ্বলং তেষাং ধিকৃকুলং ধিগ্‌ বিচেষ্রিতং। 
যেষাং নোৎ্পদ্যতে তক্তিগু রুদেবে মহেশ্বরি ॥" 
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মহেশ্বরি ! ধিক তাহাদের ধনে, ধিক তাহাদের ধলে, 
ধিক তাহাদের কুলে, ধিক ভাহাদের কর্মকাণ্ডে, গুরুদেবের 
প্রতি যাহারদের ভক্তি উদয় না হয়। 
বাউলের স্থর--(দরবেশীর গীত) 
কথায় কথায় দিন গেল মন 
ও তুই ভবের বাজর কর্বি কখন বল্না মোরে। 
ওরে থাকিন্রে মন কুপ্রসঙ্গে দিন কাটালি নানারঙ্গে, 
বাজারের আখির হ'লে আরকি মেলে 
মরবি আনাগোনা করে ॥ 
ওরে কিন্তে হবে খাটি সোনা, তল হাটের গোলে যেন, 
দিয়ে তোরে গিল্টি কর! মনোহর, 
পু'জিপাটালবে কেড়ে । 
ওরে কাজল বলে একীন্‌ করে, 
ধর্গে সোনার মহাজনে, 
যার আছে সোনা জানা শোনা, 
দেবে পারের উপায় করে ॥ 
সর্বশান্্ অধায়ন করিলেও সাধন তত্ব জানিবার উপার 
নাই ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, যথা-- 
“মন্থিত্র! চতুর বেদান্‌ সর্বশান্ত্রাণি চৈব হি। 
সারাস্ক যোগিভিঃ পীতাস্তক্রং পিবস্তি পঞ্ডিতাঁঃ ॥* 
অর্থাৎ চারিবেদ ও সর্বশান্্র মন্থন করিয়া ফোগিগণ 
ভাহাঁর নবনীত ব্বরূপ সারভাগ পান করিয়াছেন, ক্ষিজ্ত 
তাহার অনারভাগ যে তত্র (ঘোল) ইহাই পণ্ডিতগ্ 
পাঁন করিয়াছেন । 
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পিচ্ছিলাতস্ত্র-- 
“গুরুমূলমিদং শান নান্যঃ শিবতমঃ গ্রভুঃ। 
অতএব মহেশানি ! যতুতেখ গুকরুমাশ্রয়েৎ ॥ 

এই সাধন শান্তর কেবল গুরুমূলক, ইহাতে গুরু ভিন্ন অস্ক 
কেছ কল্যাণকর প্রভু নহেন। মহেশ্বরি। অতএব সাধক 
যত্বপুর্বক গুরুকে আশ্রয় করিবেন । 

এইখানে আমাদের একটি গল্প মনে হইল, কোন 
সময়ে এক ঘগরে একটি সাধু আলিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন, নগরের রাজ সাধু আগমনের বার্কা অবগত 
হইয়া সাধুর নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত পূর্বক 
কহিলেন, প্রভো ।' বদি ভাগাক্রমে আমাব রাজ্যে শুভা- 
গমন করিয়াছেন তবে ক্ুপা করিয়। ব্রক্ষজ্ঞান আমাকে 
বুঝাইয়া দিউন। সাধু বলিলেন অবশ্য আমি তোমাকে 
বুঝাইয়া দিব কিন্তু তুমি অগ্ে জহরাতপরীক্ষা শিক্ষা 
করিয়। আইস, জহরাতি পরীক্ষা না শিখিলে ব্রহ্ষজ্ঞান 
কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিবে না। রাঁজা কহিল এতো অত্তি 
সহজ ব্যাপার আমার রাজ্যে বন্ুতর জহরী আছে, আমি 
অবিলম্বে শিক্ষা করিব। রাজা বড়ই সন্ত হইয়। রাজ- 
ভবনে প্রত্যাগমন পূর্বক, জহুরীদিগকে তাহার নিকটে 
আসিতে ঘোষণ। করিলেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র নগরের 
সমক্ত জহরী রাজনমীপে উপস্থিত হইলে, রাজ তাহাদিগকে 
ছ.দশ করিলেন যে, ভোমর1 মুহূর্ত কাল মধ্যে আমাকে 
জহুরতপরীক্ষ। শিক্ষ|! করাইয়! দাও নচেৎ তোমাদিগের 
গুরুতর দও করিব। জহরীগ্রথ ভীত হইয়। বলিল, রাঁজনু! 
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আমাদের নিকট এমন বিদ্যা বা মন্ত্র নাই যে আমরা 
আপনাকে শীত জহর-পরীক্ষা শিখাইতে পারি, আমাগের 
সঙ্গে এবং আমাদের কাধ্যক্ষেত্রে আপনাকে বহুদিন 
থাকিতে হইবে, এবং দেখিয়। শুনিয়া ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে 
পারিবেন নচেৎ উপায়ান্তর নাই | রাজ বড়ই দুঃখিত 
হইয়া সাধুর নিকটে পুনর্বার উপস্থিত হইয়া? সাধুকে 
কহিলেন যে জহরাত পরীক্ষা শিক্ষা করিতে হইলে বহুকাল 
জহরীদিগের নিকটে থাকতে হইবে, নচেৎ উপায় নাই, 
তথন সাধু হাস্ত করিয়া কহিলেন যে এই দামান্ত অকিঞ্চিৎ” 
কর-পর্দার্থ-বিদ্যা শিক্ষ। করিতে হইলে যাদ বহুদিন জহরীর 
সঙ্গে থাকিতে হয়, তবে বঙ্গ বিষয় জানিতে হইলে বহু" 
কাল সাধু অর্থাৎ গরুর শুশ্রাা কারতে হইবে এবং তীব্র 
সাধন করিতে হইবে । সাধুসঙ্গ না করিলে (“তর্কোই প্রতিষ্ঠঃ 
প্রাতয়ে। বিভিন্ন নৈক খরবিধন্ত মতং প্রমাণম্‌। ধর্মস্যতত্বং 
নিহিতং গুহাঁয়াং মহাজনে] যেন গতঃ ন পন্থা 1”) সাধন 
শাস্ত্রে কখন উপলা্ধ হইতে পারে না। তখন রাজ। 
লজ্জিত হইয়া বাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। আঙ্গ 
কাল াধুস্গ না করিয়া, গুরু উপদেশ গ্রহণ না করিয়া 
এবং সাধন ন1 করিয়াই সকলে ব্রন্মজ্ঞান লাভ করিতে 
ইচ্ছা করেন, আবার অনেকেই বলিয়া! থাকেন যে অগ্রে 
ধর্দতত্ব জানিব তৎপরে সাধন করিব, কি আশ্চধ্য ! ইহারা! 
অগ্রেই সম্ভরণ শিক্ষা! করিয়। তৎপরে জলে নামতে চাহেঙ্গ।: 
এই স্থলে আমর! আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। কোন সময়ে 
এক সাধু দুইটি ব্যক্তির হন্ডে ছুইটি ক্ষুদ্র বট"্বীজ দিয়া 
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বঙসিয়াছিলেন যে এই ছুইটি বীজের মধ্যে ছুইটি বটবৃষ্ক 
সৃক্মতাবে নিহিত আছে, যদি ভোমর] তাহ] দেখিতে ইচ্ছ! 
কর, তাহা হইলে বীজ দুইটি মৃত্তিকায় রোপণ কর এবং 
অলসেচন করিয়! ঘত্র কর, ক্রমশঃ দেখিতে পাইবে 
ই্ছার মধ্যে বাস্তবিক দুইটি বৃক্ষ আছে। বীহার সাঁধুর 
বাক্যে বিশ্বাস হইল তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন অর্থাৎ 
বীজটিকে মৃত্তিকায় রোপণ করিয়। জলসেচন এবং রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিতে লাগিগেন, অল্পদিন মধ্যেই এ বীজ অস্কুরিত 
হইয়! ক্রমশঃ একটি বৃহৎ বুক্ষে পরিণত হইল, তখন তিনি 
বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। আবার যিনি সাধুবাক্যে 
বিশ্বাস করিলেন না তিনি ভাবিলেন এই ক্ষুদ্রতম বীজের 
মধ্যে বৃহৎ বৃক্ষ কখনই থ[কিতে পারে নাঃ এবং 
এবং ঘদ্ি থাকে তাহ! হইলে ইহার কারণ কি তিনি তাহাই 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং বীজটি মুত্তিকাতে 
রোপণ করিলেন না, এইরূপ চিত্ত করিতে করিতে তাহার 
জীবন কাটিয়া গেল, তাহার হস্তের বীজ হস্তেই রহিয়! 
গেল, বীজের মধ্যে বৃহৎ বুক্ষ তিনি কথন দেখিতে প1ইলেন 
না। ধর্্মতত্বও ঠিক সেই রূপ, গুরু হরিনাম গ্রহণ করিতে 
আদেশ করিলেন কিন্তু উপযুক্ত শিষ্য ভাবিলেন হরিনাম 
করিয়া কি হইবে? হরিনাম করিলে কি হইবে অগ্রে তাহা 
বুঝিব তবে নাম গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা! কৰি 
হুদিনাম করিলে কি হইবে কে তোমীকে বুঝাইয়া দিবে ? 
পাচক অন্ন ব্যঞজনাদি পাক করিলেন, কিন্ত যিনি ভোজন 
করিবেন তিনি কিরূপ আন্বাদন অন্গুভব করিবেন, 
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পাচক কখন বুঝাইতে পারেন না । আবার ভোজন 
করিষা কিরূপ আস্বাদন অনুভব কর! যায়, কেহ কি কাহা- 
কেও বুঝাইতে পারেন? তাহা কখনই হইতে পারে না, 
ধিন্নি ভোজন করিলেন তিনিই বুঝিলেন । মেইরূপ হরি” 
নামের মধ্যে কি সুধা নিহিত আছে কে তোমাকে বুবাইয়া 
দিবে । ভূমি ওরুবাক্যে বিশ্বাম করিয়া হরিনাম গ্রহণ 
করিতে থাক, হরিনাম কবিতে করিতে অবশ্তই একদিন 
সুধা অনুভব করিয় কুতার্থ হইবে, তখন তুমি সদ্গুরুর 
আন্ত ব্যাকুল হইবে, তোমার তীত্র আকর্ষণে তিনি স্বয়ং 
উপশ্থিত হইয়া তোমাকে পাধনমার্গে উপদেশ দিবেন, 
তখন "মন্ত্রের সাধন কিন্গী শরীর পতন” এরপ শ্থির করিয়া 
উগ্র সাধন করিতে থাকিবে, মাধন করিলে কি হইবে তখন 
তুমি নিজেই বুঝিবে, এবং আপনার দেহের মধ্যেই ভগ- 
বানের সাক্ষাৎকাঁর লাভ করিবে । ভক্ত চুড়ামণি তুলণীদান 
বলিয়াছেন_- 

“সবই ঘটমে হরি তেঠে ধৈসে গিরিম্তৃতমে জ্যোতি | 

জ্ঞান গুরু চক মখ বিন কৈ সে প্রকট ছোতি ॥” 

অর্থাৎ যেমন প্রস্তরথণ্ডের মধ্যে অগ্নি নিহিত আছে 
সেইরূপ দর্ববদেহ মধ্যে হরি (বামন ) বিরাজ করিতেছেন । 
আবার যেরূপ চক্মকির আঘাত প্রাপ্ত না হইলে প্রস্তরথণ্ড 
হইতে অগ্নি কখন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ সদ্গুক্ুর উপ- 
দেশ প্রাপ্ত ন। হইলে দেইস্থ পুরুষের ( ভগবানের ) সাস্কাৎ- 
কারুহয় না। আবার উগ্র সাধন বলে যখন তুমি কুণড- 
লিদীকে (লা) সহশ্রর্ল পক্ষে উঠাইতে পারিবে তখন 
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তুমি যোগাম়ুত রস (প্রেম ফল ) সেবন করিয়া অতুল আনন 
ভোঁগ করিবে এবং তখন “কুষঃ স্করণ” হইবে এবং “আপনা- 
তেই ক্ঞ্চজ্ঞান* অনুভব করিবে, তখন চিরদিনের মত অন্বৃত 
সাগরে ভুবিয়! যাইবে, আর উঠিবে না ম্ুতরাংসাঁধক ! 
তোমার লাধনতত্ব জিজ্ঞাসার তখন আর আবশ্যকতা 
থাকিবে না। ইহাই গুরু চৈতন্তদেবের লীলার প্রধান 
অর্থাৎ পারন্তিক সুখ সম্বন্ধে গুহা রহস্য । 

উপসংহার কালে আমরা আঁরও দুই একটি কথ] বলিয়' 
শাঠকের নিকট বিদায় লইব। যে দিন হইতে ভারতবর্ষ 
পরাধীনত। শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন হুইভেই বর্ণ 
এবং বণাশ্রম ধর্খ বিন হইয়াছে । পদে পক্ষে বিপত্তি, 
দুরবস্থা ও হীনভ! ইহার চিরগৌরব বিনাশ করিযাঁছে। 
আর্ধ্যজাতির পরাক্রম নাই (আর কখন হইবেও না 
শিল-নৈপুণ্য নাই, জ্ঞান বিজ্ঞান শান্ত্রোলোচনা নাই, অর্থ 
নাই, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই নাই। তাই দাসত্ব 
লন্ব জন্ন ব্যতীত হিন্দুর জীবন ধারণের উপায় নাঁই। 
চ/কৃরি করিতে হইলে বর্ণাশ্রষ ধর্ম কখনই পালন করা যাইতে 
পারে না। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া অবধি রাত্রিকাল 
পর্য্যস্ত হিন্ুকে সে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে, চাকুরি 
করিতে হুইলে তাহার একটিও নিয়ম পালন করা যাইতে 
পারে না, (আজ পধ্যত্ত কেহ পালন করিতে ও পারেন নাই) 
এবৎং,চারুরি করিতে হইলে সর্বদাই মনোগ্লানি হইয়। থাকে, 
তাই যনোমধ্যে ধর্মচিন্তা স্থান পায় না। আবার চাকরি 
করিতে হুটুলে ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিতেই হইবে। 
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ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিতে হইলে ধালাকাঁল হইতে 
মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত বর্ণধন্ম পালন করিবার অবকাশ থাকে ন। 
শ্গতরাং হিন্দুর একুল ওকুল গ্ুকুল যাইতেছে বরং হিন্দু 
আজ ধর্শহীন হইয়া উঠিয়াছেন। এদিকে নিষ্ঠাবান পুরো” 
হিভ ও সর্বশান্ার্থবেত্। শুরু এবং বেদজ্ ত্রাহ্ষণ অভাবে 
বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করিলে পাপাচরণ হয় তাহা আমর 
বিশদরূগে বুঝাইয়! দিয়াছি স্মৃতরাং এই বর্ণশঙ্কর বিপ্লব 
দেশে শ্বেচ্ছাচার, অ্লেচ্ছাচার,। কদাচার, পাপাচারসঙ্কুল 
কলিকালে বর্ণধর্্ম পালন করা কেবল বিড়শ্বনা মাত্র । 

তাই স্বয়ং, নারদ বলিয়াছেন যে প্হরেকুষণ হরেকুঞ্জ কৃষ্ণ 
কষ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। ইতি 
যোড়ষকং নাম কলিকলুষনাশনং । নাতিপরতরোপায়ঃ 
সর্ববেদেষু দৃহ্ঠতে ॥ তথা হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব 
কেবলৎ। কলৌ নাস্ত্যেব নান্তযেব নান্ত্যেব গতিরগ্তথা 
ইতি বারত্রয়মভিহিতং । অতঃ কলিষুগধর্্শ হরের্নামৈব 
কেবলম্‌" অর্থাৎ কলিযুগে হরিনাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য ধরব 
অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধন্ম পালন করা নিষেধ। শ্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্ভুনকে উপদেশ নিয়াছিলেন যথা 

প্সর্ববধন্থান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহংত্বাং সর্বপাপেভ্যে মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥৮ 

অস্থার্থঃ1-_-তুমি সমুদয় ধন্ধ্ানুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
কেবল মাত্র আমারই শরণাঁগত হও, আমি ভোমাকে সর্ধ 
পাপ হইতে বিষমুক্ত করিব। 

ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই যে সর্ব ধর্ম অর্থাৎ বর্ণধর্্। আশ্রম- 
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ধর্ম ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরের 
শরণাগত হইতে পারিলে, তিনি সর্ব পাপ বিনষ্ট করিয়া 
দেন, কেনন। সকল ধর্শেরই অধিষ্ঠাত! ভগবান্‌। ঈশ্বরের 
শরণাগতি লাভ করিতে হইলে “ঈশ্বরের আমি” “ঈশ্বর 
আমার” এবং “ঈশ্বরই আমি” এইরূপ ভ্রিবিধ শরণাগতি 
শান্তে ব্যবস্থা করিয়াছেন ষথা-- 

প্রথম শরণাগতি-- 

“সত্যপি তেদ্ীপগমে নাথ তবাহৎ মামকীনন্ত্রং । 
সামুক্রোহি তরঙ্গঃ কচনো সমুদ্র স্তারঙজগঃ ॥% 

হে অখিলনাথ। যদিচ সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র তেদ 
নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলেঃ কেহ ভর 
জের সমুদ্ধ বলে নাঃ সেইরূপ হে নাথ! তোমাতে 
আমাতে কোন ভেদ ন|] খাকিলেও “আমি ভোমারই* কিন্ত 
“ভুমি আমার” একথা বলিতে পারি না। 

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা-- 

“হস্তযুৎ ক্ষিপ্য ধাঁতোইসি বলাঁৎ কৃষ্ণ কিমভুতং। 
হৃদয়াৎ যদি নির্যাস পৌরুষং গণয়ামিতে | 

একদা গোঁপিকাগণ ভগবান্‌ শ্রীকুষ্জের হক্ত ধারণ করিলে 
পর, যখন তিনি হাত ছাড়াইয়ী পলায়ন করেন, সেই সময় 
গোপিকাগণ ভগবান্কে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি 
যে আমাদের হাত ছাঁড়াইয়া বলপূর্ধক পলায়ন করিলে 
ইহাতে তোমার পৌরুষ কি? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া 
যদ্দি পলাইতে পার, তবে ভোঁমার পৌকুষ বুঝিতে পারি । 
এখানে ভক্ত “ভগবান আমার এই* পরিচয় দিয়াছেন । 
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তৃত্ভীয় শরণাগতি, যথা-- 
“সকল মিদমহঞ্চ বান্থদেবঃ পরমঃ পুমান্‌ পরযেশ্বর: দ একঃ। 
ইতি মতিরচনা ভবতানস্তে হুদয়গতে ব্রজ্জতান্‌ বিহায় দৃবাৎ ॥* 
“স্াবর জঙ্মাত্মক সমস্ত জগৎ এবং আমি বানের 
স্বরূপ, সেই পরম পুরুষ অদ্ধিতীয়” এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব 
ধাহার হাদয়ে সর্বদ] বিদ্যমান, হে দত! ঈৃশ ত্রদ্দ দৃষ্টি 
সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে ভূমি কদাঁচ গমন কবিও না। হঈঘৃশ 
তত্ববেতী ব্যক্তিকে তুমি দূব হইতে পবিভ্যাঁগ করিয়া চলিয়া 
যাইও (দৃঁতের প্রদ্ভি যমেব উক্তি )।--ভগবান্‌ প্রথমে কর্ম 
নিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভগবন্তক্তি নিষ্ঠা, পবস্পব সাধা সাধন- 
ভাবে বিস্তার পূর্বক বলিষাছেন তাই মহাপ্রভু প্রথমে অর্থাৎ 
কর্ম্মনিষ্ঠ। সম্বদ্ধে বলিয়াছেন । যথা-- 
“কলিকালে নামরূপ কৃষ্ণ অবতাঁব। 
নাম হৈতে হয় সর্ধ জগৎ নিস্তার ॥ 
হবিশব্দে নান! অর্থ ছুই মুখ্যতম । 
সর্ব অমঙ্গল হবে প্রেম দিষা হরে মন | 
যৈছে তৈছে যোহি কোহি কৰয়ে স্মরণ । 
চারিবিধ ভাপ তার করে সংহরণ ॥" 
আদি পুবাণে যথা- 
“হরিনাম বতা যে চ হবিকীর্তন তৎপবাঃ। 
হরিপুজ1 রতা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে ॥” 
তথ্পবে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে জ্ঞান নিষ্ঠার উপুদেশ 
দিলেন অর্থাৎ "ভক্তিলত1 বীজ ইত্যাদি” এবং অবশেষে 
ভগবন্তক্তি সন্বন্ধে “বিরহে কুস্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান” 


(১০২ ) 


অর্থাৎ উপরিউক্ত তৃতীয় শরণাগতি সম্বপ্ধে উপদ্দেশ 
দিয়াছিলেন। 

মহাপ্রভু ভারতের এ্রহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল বিধান 
জন্য সর্ববশান্্ সম্মত বৈষ্ব ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন 
তাহ! আমবা পাঠককে স্পষ্টরূপে বুঝাইয| দিয়াছি। সনাতন 
বা! শাশ্বতধন্মন উদ্দীপনার্থই তিনি অবতীণ হইয়াছিলেন তাহার 
সনেহ নাই। অতএব স্বদরেশহিতৈষী এবং ধর্মমজিজ্ঞান্থ 
ব্যক্তি মাত্রেই এই পবিত্র ধর্ম অবলম্বন করিলে ক্রমশঃ 
ছারতে অর্থাগম এবং প্রকৃত ধর্মালোচন] হইবে । অন্নাভাব, 
কদাচার, পাঁপাচার সমস্ত দুঃখ ভাবত হইতে বিদুরিত হইবে 
ইহাই মহাপ্রভুর লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য । 


(রাস 





